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প্রাচীন ভারত বিজ্ঞানের বিশেষ কয়েকাট শাখায় চরম উল্নাত লাভ 
করেছিল। সে পাঁরচয় বাক্ষি*তভাবে ছাঁড়য়ে আছে বেদপ.রাণের কাহনীগহীলতে | 
কাহনীগ্দালর মধ্যে যেমন কিছ ব্যান্ত অসম্ভব ও অবাস্তবতার গন্ধ পান, অপর 
দিকে কিছু ভারতীয় মনে করেন বর্তমান কালের বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক 
আঁবজ্কারগ্দীল পুরাকালে ভারতের অজানা ছিল না। কেউ কেউ আরও 
মন্তব্য করেন, 'বদেশীরা ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি থেকে অন:প্রেরণা 
লাভ করেছেন । উপরোন্ত মন্তব্যগুলির কোনটিই সমর্থনযোগ্য নয়। 
প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যেসব বৈজ্ঞকানক তথ্য আবিচ্কৃত হয়েছিল সেগুলি 
দীর্ঘকাল অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল । তারপর বহুকাল ধরে বহু লোকের 
আতরঞ্জন ও গ্াতশয়োন্তর ফলে আসল কাঠামোটাই কবে হারিয়ে গেছে । মুল 
তত্তব জানার আজ আর কোনো উপায় নেই । তাই যাঁরা অবাস্তবতার অভিযোগ 
আনয়ন করেন তাঁরা বড় একটা ভুল করেন না। আর যাঁরা কেবল প্রশংসার 
বাণীই উচ্চারণ করেন তাঁরাও একদেশদাঁশতার পারিচয় প্রদান করেন । আমরা 
জানি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিত্কারগ্লি এক-আধ দিন কিংবা এক-আধ 
বছরের প্রচেম্টায় সফল হয়ন। তার পশ্চাতে আছে শত শত বিজ্ঞানীর 
বহু বছরের অতন্দ্র সাধনা । উন্নত বিজ্ঞানাচন্তা সংস্কারে রুপান্তরিত হল 
কিংবা গল্পকথার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকল। আর সংস্কারমদন্ত পাশ্চাত্য 
জ্ঞানাবজ্ঞ্ঞানে দখল করল শ্রেম্ভ আসন । 

আজ আমরা দেখতে পাচ্ছ দিকে দিকে বিজ্ঞানের জয়যারা । কিছুটা 
জাগরণ এসেছে ভারতে ঠিকই, কিন্তু পাশ্চাত্তের সঙ্গে সমতালে পা ফেলতে 
সক্ষম হচ্ছে না। তার প্রধান কারণ ভারত বিজ্ঞানচর্চার পারবেশ আজও 
সৃষ্টি করতে পারেনি । আজও দোঁখ, দিকে দিকে সেই অন্ধ কুসংস্কার আর 
আত্মতাগ্তর ভাব। আত্মশহাম্ধ এখনও হল না আমাদের । আত্মশহাদ্ধ না 
হলে আবার জ্ঞানশবজ্ঞানের চ্চাও হয়না । তার উপর আমরা নিজেদের 
জন্য বত চিন্তা কার জাতির জন্য তার শতাংশের একাংশও কার না। সুখের 
কথা, বিজ্ঞান অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জাতর নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। 


জাঁতর জাগরণের দিনে তাকে স্মরণ করতে হয় তার প্রাচণন এ্রতহ্যকে। 
নিজেকে চিনতে হয় ভালভাবে । ভারতের অনূলা রত! তার প্রা চীন গ্রন্থরাঁজ | 
বিজ্ঞান, দর্শন, সাহতা, রাজনশীত যার যেমন প্রয়োজন সবটুকুই লাভ 
করতে পারে, যাঁদ সে প্রাচীন পুশথপন্রের শরণাপন্ন হয়। অনেক কিছ 
হারিয়ে গেছে, তবুও যেটুকু টিকে আছে তাও বড় কম নয়। বহু 
দেশী ও [বদেশী গবেষক হাতমধ্যে উদ্ধার করেছেন বহু মাণমন্তা এবং 
এখনও তাঁদের সাধনা অব্যাহত রেখেছেন । তাঁদের আঁবন্কৃত তথ্য সমুদয় 
প্রগারত হয়েছে বহ পুগ্তক-পতীজ্তকা ও পন্র-পান্রকার মাধ্যমে । কিন্তু সব 
আলোচনা একন্রভাবে কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বতণমান পুজ্তকে 
তারই ক্ষীণ প্র়াস লক্ষ্য করা যাবে । পুস্তক রচনার কৃতিত্ব আমার সামান্যই । 
গবেষকদের গবেষণা, বহ্‌ মহান পুস্তক ও পাত্রকার 'লাপ, পুরাণের গঞ্প অনেক 
ক্ষেত্রে উদ্ধার করতে হয়েছে । যে সব মহান গ্রদ্থ ও গ্রন্থকারদের শরণ নিয়েছি 
তাঁদের ধণ আম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করাছি। তাঁদের সূদীর্ঘ তালিকা প্রকাশ 
করা সম্ভব হল না বলে দুঃখিত । বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদরে নম পুস্তকের 
মধ্যে উল্লেখ করে ঝণ স্বীকার করতে চেস্টা করোছ । 

পুস্তকাঁট প্রণয়নে আমাকে উৎসাহত করোছলেন আমারই এক আচার্ধদেব 
নীধত হ্াধকেশ দাশ কাব্যব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ ও জ্যোতিষশাম্তী মহাশয় । 
পুস্তকখানির পাণ্ডুলাঁপ তান আগাগোড়া পাঠ করে ভ্রম সংশোধন করেছেন । 
সংস্কৃত শ্লোকগীলর ব্যাখা অনেক ক্ষেত্রে তরিই দেওয়া । 

পৃস্তকাট প্রণয়নে সাহায্য ও প্রকাশনায় প্রধান দায়ত্ব নিয়েছিলেন 
বাণণাশজ্পের কত-এপক্ষ নবীন প্রকাশকবন্দ। তাঁদের উৎসাহ ভিন্ন এ লেখা 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়ত সম্ভব হত্র না! স্জেন্য তাদের নিকট আমার ঝণ 
অকুণ্ঠাচত্তে স্বীকার করছি । 

পারশেষে পুস্তকাঁটর মযুদ্রণকাজ্প আত দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় কয়েকাট মুদ্রণ 
প্রমাদ রয়ে গেছে । প্রবতাঁ সংস্করণে সেগুলো ন্টমনস্ত করার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করব। 

যাঁদ কোন সহ্বদয় পাঠক বহইাটর মধ্যে কোন প্রকার তথ্যমৃলক ভহল পান, 
দয়া করে সেগুলো জানালে উপকৃত হব । 
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*--৭৬ পৃজ্ঠায় ভুলবশতঃ হোঁডং-এ "গ্রহণ গণনার" পারবতে" “রাশিচক্র. 
গণনা ছাপা হয়েছে । ওটা “গ্রহণ গণনা” হবে। 
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প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বেজ্ঞানিক চিন্তাধার৷ 


পথিবীর আদিকথ! 


জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে সঞজোই মানুষ সপ্র*্ন দৃষ্টিতে তাঁকয়োছল রহস্াময় 
ধরণীর পানে । মনে ছিল হাজার প্রশ্ন । কেসে? এলই বাকোথা থেকে? 
এই পাঁথবাঁর পারচয়টাই বাকী? 

আপন বুদ্ধি দমনে ব্যাখ্যা করতে পারোন সোঁদন । তাইতো পরমাঁপতা 
পরমে*বরের কাছে করুণভাবে আবেদন জানয়োছল-_ 

ভগবন: কিং প্রকারা ভূঃ 'কিমাকারা 'কমাশ্রয়া । 
কিং বভাগা কথং চান্র সপ্ত-পাতাল-ভূময়ঃ ॥ 

“হে ভগবন:! এই পৃথিবীটা কেমন 2? কেমন এর আকার? কাকেই বা 
(সে) আশ্রঙ্গ করে আছে ? সপ্ত পাতাল-ভীমই বা কোথায় 2” 

পৃথিবঁকে জানার জন্য আজও মানুষের চেষ্টার বিরাম নেই । এখনও তার 
মনে সেই এক প্রশ্ন-কাঁ করে জল্ম নিয়েছিল এই পাৃথবী 2 কেমন করে তার 
বকে এসেছে জীব-জন্তু-মানুষ গাছপালা ঃ এর শ্যামল অরণ্যানী, সীমাহীন 
অনন্ত মহাকাশ, সমুদ্রের অসীম জলরাশি, আজও মান-ষের চিন্তার কারণ । 
বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত চেষ্টায় পৃথিবীর রহস্যের জাল অনেকটা উন্মোচিত । 
আদম পৃথিবীর কথা জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উত্তর দেন--আদতে পাঁথবী 'ছিল 
জলমগন কিন্তু কোথাও ছিল না মহাসমূদ্রের গভীরতা । পৃথিবীর অভ্যদ্তরভাগ 
তখন পূর্ণ ছিল গাঁলত তরল পদার্থে । উপারভাগ ঠাণ্ডা পেয়ে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত 
হল, কোথাও কাঠন 'শিলাস্তর মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, কোথাও ভূপূস্টের ফাটল 
দে প্রচণ্ড গাঁততে বোরয়ে এল অভ্যন্তরস্থ তরল পদাথ। সেগুলো আবার 
পৃথিবীর বাহিরে এসে শীতল হতে হতে একাদন পারণত হল কিন আপ্নের 
শিলায় । সে শিলাও আবকৃত থাকল না । হাজার হাজার বছরের সূর্যতাপ, 
বায়ুপ্রবাহ এবং বৃম্টিপাত তাকে করল চূর্ণ বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষয়প্রা্ত 
শিলা আবার নদী ও সমদূ্রপ্তরোতে বাহিত হয়ে স্তরে স্তরে জমা হল নদী-সাগরের 
বকে। উৎপন্ন হল হরেক রকমের শিলা এবং মাটি । বিজ্ঞানীদের ধারণা 
এইভাবে মাটি সুম্টি হতে পৃথবার লেগোছছল লক্ষ লক্ষ এমন কিকোটি কোটি 
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বছর । তারপর একাঁদন শহভক্ষণে সাগরের জলে সৃষ্টি হল জলজ শৈবাল ও 
জলজ কীট । সোঁদন অতি অল্প ভূ-ভাগ ছাড়া পাঁথবাঁর সম্দয় অংশ ছিল 
জলমগ্ন__যাঁদও সে জল ছিল না আজকের মত এত লবণান্ত। 

এই মত আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের । কিন্তু সুদূর অতাঁতে প্রায় 
সবগুলো সভ্যদেশই পাঁথবীর সেই অন্ধকার যুগটার দিকে দৃষ্ট নিক্ষেপ 
করেছিল । সবাই ধরে নিয়েছিল আদতে পৃথিবী ছিল জলমগ্ন। হয়ত কারণ 
ঠিক ঠিক অনুমান করতে পারোন তারা । তাই ব্যাখ্যা করতে চেয়োছল এক 
একটি কম্পিত কাহন?র মাধ্যমে । সেই সব পৌরাণক কাহনর মধ্যে ভারতীয় 

কাহনশীটই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । বিজ্ঞানসম্মত সেই কাহনীঁট দেবী ভাগবত, 
মাকণ্ডেয় পরাণ প্রভৃতিতে বাঁণত হয়েছে । কাহিনাঁটি সংক্ষেপে নিম্নরূপ £ 
আঁদতে প্রলয় সমুদ্রের মাঝখানে অনন্ত শধ্যার় শয়ান ছিলেন ভগবান 
বু । যোগানদ্রায় আচ্ছন্ন তান-_-সাষ্টর চিন্তায় বভোর। এক সময় তাঁর 
কর্ণমল থেকে উৎপন্ন হল দুই ভয়ঙ্কর দানব, মধু ও কৈটভ ক্তাদের নাম । 
জন্ম মান্র ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করল তারা । কখনও লাফ দিয়ে উঠে যায় 
আকাশে, আবার পাক খেতে খেতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সমুদ্রের জলে । তাদের 
গগনভেদী তীব্র চিৎকারে কেপে উঠে স্বর্গ, মত ও পাতাল । বিরন্ত হলেন 
বিষ । তথাপি শান্ত গলায় আহবান করলেন কাছে । বললেন £ হে মধু ও 
কৈটভ! তোমাদের চিৎকার আর চেচামেচিতে আমি মন"স্থুর করতে পারাছ 
না। বারবার নিদ্রা ভঙ্গ হচ্ছে। আমার ইচ্ছা তোমরা আমার চিম্তায় বিঘ] 
সৃষ্ট না করে এই মুহ্‌তে” সাগরের তলদেশে চলে যাও এবং খেলা কর । 

[বষুর আদেশ শুনে খহাশ হতে পারল না. দানবদ্বয়। তবুও নতমস্তকে 
চলে গেল তারা । কিন্তু সদাচণ্ল মধু ও কৈটভ সাগরতলে চ্ছির হয়ে খেলা 
করতে পারল না, জুড়ে দিল দেবা মহামায়ার আরাধনা । কেটে গেল হাজার 
হাজার বছর। অনাহারে আনদ্রায় তাদের পর্বতপ্রমাণ শরীরগুলো শুকিয়ে 
একগাছা রজ্জ্‌র মত হয়ে গেল, তবুও তপস্যা থেকে বিরত হল না। আরও 
কেটে গেল কত বছর। তাদের প্রচণ্ড কৃচ্ছ-সাধনে দেবী আর স্থির থাকতে 
পারলেন না। একাঁদন আকাশবাণী করলেন £ হে মধু ও কৈটভ! তোমাদের 
তপস্যায় আম পরম প্রাঁতি লাভ করেছি । বল, কী বর তোমরা চাও? 
ভান্তভরে প্রণাম জানাল মধু ও কৈটভ ! সমস্বরে বলে উঠল £ হে করুণাময়ী ! 
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যদি একান্তই আমাদের প্রীত প্রসম্না হয়ে থাকেন, তাহলে এই ধর দিন__যাতে 
নিজ ইচ্ছামত মৃত্যুকে বরণ করতে পার আমরা । 

পদনরায় আকাশবাণী হল £ তথাস্তু ! 

অন্তাহতা হলেন দেবী মহামায়া । মধ ও কৈটভ হৃস্ট মনে সাগরতলে 
খেলা করতে লাগল । 

দিন যায়। জলমগ্ন পাৃথবীর উপাঁরভাগে ভেসে থাকে অনল্তশষ্যা, 
যোগানদ্রায় আচ্ছন্ন ভগবান্‌ বিষ্ক্কে কোলে নিয়ে । আর সাগরতলে খেলা 
করে সেই দুই শান্তশালণ মহাদানব মধ ও কৈটভ | হাজার বছর পরে একদিন 
সাবস্ময়ে দেখল তারা বিষূর নাভিদেশে শোভা পাচ্ছে পরম কমনীয় এক পদ্ম- 
পূ্প। মধ ও কৈটভ ধীর পায়ে এগিয়ে গেল কাছে । একদবষ্টতৈ তাকাল 
সেই অপূর্ব পদ্মাটর দকে। আবার এক বিস্ময় ফুটে উঠল তাদের চোখে । 
পদ্মাটর পাপাঁড়র মধ্যে বসে আছেন দীপ্তমান এক পূরূষ । তাঁর চারটে 
মাথা, চোখগ্াল অর্ধানমশীলত, দেহ থেকে নিত হচ্ছে প্রচণ্ড দহ্যাত 
অথচ গভীর ধ্যানে মগ্ন। দানবমনের বিস্ময় এক সময় কৌতুহলে পারণত হল । 
মাথায় ভর করল দণ্টবুদ্ধি। 'দব্যকান্ত সেই চতুমু্খ পুরুষকে এবার 
তারা ভয় দেখাতে আরম্ভ করল । প্রথমে ছাড়ল প্রচ্ড হুঙ্কার | সেই হুঙ্কার 
শুনে বিষ্ুর শিদ্রাভঙ্গ হল না, কিন্তু তাঁব নাঁভকমলাস্থত চতুমূখ পুরুষের 
ধ্যানভঙ্গ হল। ধ্যান ভঙ্গ হয়েছে বুঝতে পেরেই অদ্রহাস্যে আকাশ বিবর্ণ 
করে, বিকট হাঁ করে তাঁকে গলে ফেলতে এগিয়ে এল মধু ও কৈটভ। কিন্তু 
গিলে না ফেলে পুনরায় হুঙ্কার 'দয়ে লাঁফয়ে পড়ল সাগরজলে । দব্যকান্তি 
সেই পুরুষ ভয়ে কাঁপতে লাগলেন থরথর করে । চেষ্টা করলেন যোগানদ্রায় 
আচ্ছন্ন ভগবান বষকে জাগাতে কিন্তু সব চেষ্টা বার্থ হল তাঁর | অগত্যা সেই 
পুরুষকে যোগানদ্রার স্তব করতে হল। একসময় দেবীর কৃপায় অসময়ে জেগে 
উঠলেন বি । সদ্য ঘুমভাঙগা চোখে দেখলেন দুটি ভয়ঙ্কর দানব হাঁ করে 
তেড়ে আসছে তাঁর নাঁভিকমলাস্থৃত প্রজাপাত ব্রক্মার দকে । চিনতে তাঁর ভুল হল 
না। এই দুই দানব একাদন সৃষ্টি হয়েছিল তাঁরই কর্ণমল থেকে । এবারও 'বরন্ত 
হলেন বিষ । তবুও মুখে বিরাস্তভাব প্রকাশ না করে দানবদের সম্বোধন করে 
বললেন ঃ হে মধু ও কৈটভ ! পিতামহ ত্রহ্মার আনম্ট করতে যেওনা তোমরা । 
আমার কাছে খুশিমত বর প্রার্থনা কর। বল, কি বর পেলে তোমরা সন্তুষ্ট হবে? 
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অট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল দানবন্বয়। তাচ্ছল্যের সুরে বলল £ কি আর 
বর দেবেন আপনি ঃ তার চেয়ে আমাদের কাছেই আপান বর প্রার্থনা 
করতে পারেন । 
মনে মনে হাসলেন ভগবান । বুঝতে পারলেন কোন শান্তর অহঙ্কারে 
স্ফীত হয়ে মদমত্ত দানবদ্বয় আজ তাঁকেও উপেক্ষা করতে চাইছে । শান্ত ও 
সংঘত সুর ফুটে উঠল বিঞ্চকুর কণ্ঠে । বললেন £ হে মধু ও কৈটউভ! আম 
জানি তোমাদের শান্তর কথা । জগতের হিত সাধনের জন্য আমই বর প্রার্থনা 
করবো তোমাদের কাছে । 
একই সঙ্গে বলে উঠল তারা £ বল্‌ন ; কী বর আপাঁন চান? কথা দিলাম 
*প্রাথত বর আপনাকে প্রদান করবোই । 
মুচকি হেসে বললেন চু £ তবে তাই হোক ! আমাকে এমন বর দাও 
যাতে আমি বধ করভে পারি তোমাদের | 
মধু ও কৈটভ এমন বরের জন্য প্রস্তুত ছিল না। ভাবতে পারোন যে বষ্ণু 
তাদের বধ করতে চাইবেন । নিজেদের পতন নক্জরাই ডেকে আনল ভেবে 
একট; ্িয়মাণ হয়ে পড়ল, তথাঁপ চতুরতা অবলম্বন করে বলল তারা £ হে 
পরুযষোক্তম ! আমরা বলবান হলেও জগতের নায় ও সত্য ধর্ম পালন করে 
থাকি । তবে দুটি শতে আর্পনি আমাদের বধ করতে পারবেন । প্রথম শত? 
আমাদের যুদ্ধে পরাজিত করতে হবে আপনাকে । দ্বিতীয় শত? জলের উপর 
হত্যা করা চলবে না- হত্যা করতে হবে এ অনাবৃত আকাশে । একট থেমে 
আবার বলল £ হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমরা আপনার পুগ্থানীয় । যাতে 
উভয়ের শত” যথাযথভাবে পাঁলত হয় তার ব্যবস্থা করুন । 
বিফ মহাসমস্যায় পড়লেন । তথাপি মুখে বললেন ; তোমাদের ইচ্ছা 
আমি অবশ্যই পূরণ করব | বর্তমানে এস আমরা যুণ্ধে প্রবৃত্ত হই । 
আরম্ভ হল মহারণ | একাঁদকে মহাবলশালী দুই দানব, মধু ও কৈউভ, 
অপরাদকে একা ভগবান বিষ্ণু । সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে কাঁপতে লাগল স্বর্গ, 
মর্ত্য ও রসাতল । অবাক হলেন বিষ্ণু তাদের আমত পরারুম দেখে । সংদীর্ঘ 
পঁচি হাজার বছর ধরে যুদ্ধ হল, তব; একটুও কাব্য হল না মধু ও কৈউভ। 
পরন্তু নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করতে লাগল বিষ্ণুকে বধ করার জন্যে । 
ভয়ানক অসযাবধায় পড়লেন বিষ । অগত্যা দেবী মহামায়াকে স্মরণ করলেন 
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মনে মনে। কতাঁদনে সদয়া হলেন দেবী । তাঁর ইচ্ছায় একদিন ভগবান: 
সম্পূর্ণরূপে নিজের আয়ত্তে আনলেন দানবদের । কল্তু তাদের বধ করবেন 
কোথায় 2 চারাদকে থৈ থৈ করছে অসীম জলরাশি । অনেক চিন্তা করে স্বাঁয় 
উরুদেশ থেকে সারয়ে নিলেন পীতবসন । তারপর সেই অনাবৃত উরহদেশে 
তাদের মস্তক স্থাপন করে তীক্ষধার সুদর্শন দিয়ে ছিম্ন করলেন মস্তক । 
প্রলয় সমুদ্রের জলে ভাসতে লাগল মধু ও কৈটভের ছন্বদেহ । তাদের মেদ 
থেকে সৃন্ট হল মাঁটি। তাই তো পাঁথবীর আর এক নাম মোঁদনী । 

চীন দেশেও অনুরূপ একটি পৌরাঁণক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁরাও 
ধরে নিয়ে ছিলেন পথবী আদতে ছিল জলমগ্ন। এক বিশালকায় শাল্তধর 
পঃরুষের দেহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে পৃথবীর মাট পাহাড় পকত। তবে 
তাদের কাহনী অপেক্ষা ভারতীয় কাহিনীটর গুরুত্ব অনেক বেশী । 

এবার ভারতের এই কাঁহনাঁটি পাঁরক্পনার পশ্চাতে কতখানি বৈজ্ঞানিক সত্য 
আছে 'িচার করা যেতে পারে । তবে তার আগে বিজ্ঞানীদের মতামতটাও 
একট: ভেধে দেখা দরকার ৷ এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা স্মরণ 
রাখতে হবে যে, পৃথিবীর আঁদমতম ইতিহাস সম্বন্ধে মানুষ এ পযন্ত যে সব 
তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে তার সবটাই প্রায় অনমানাভীত্তক, তবে যাযাস্ত 
যথেম্টই আছে । বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, একাঁদন এক ঘূর্ণায়মান পুঞীভূত 
বিশাল আয়তনের ধূলার মেঘ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল সূর্যের । কালের গাঁততে 
সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে পড়োছল একটি গ্যাস ও ধাঁলর বলয়। বলয়াট 
প্রাথীমক অবস্থায় শিশু সূর্যের চারপাশে চরীকর মত পাক খাচ্ছিল। কিন্তু 
পরবতা কালে সে সূ্ষে'র সঙ্গে সমান তালে তাল ালয়ে চলতে পারল না * 
ধীরে ধারে সূর্যের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে লাগল । সেই বলয় থেকেই 
কালকুমে সৃস্টি হল যত গ্রহ এবং উপগ্রহ । এক কথায় পাথবাঁর জন্মরহস্য এই | 
কিন্তু আদিম পাথবাঁটা ছিল আজকের চেয়ে ঢের গণ বড় এবং উত্তপ্ত গ্যাসীয় 
পদার্থে ভরা ! তারপর ঠাণ্ডা হতে হতে গ্যাসগুলো প্রথমে তরল ও পরে 
কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হল । একই সময়ে আবার সবটা কাঠন হল না, 
অভ্যন্তরে থাকল যত গাঁলত তরল পদাথ ও গ্যাস । এই অবস্থায় আসতে 
পৃথিবীর লেগেছিল কোটি কোটি বছর । ইতিমধ্যে পাথবী আবার বন্দী করে 
রেখোঁছল একটা গ্যাসীয় আবহমণ্ডলকে । সেই আবহমণ্ডলে ছিল প্রচুর জলীয় 
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বাম্প। পাঁথকীর উপরটা ষতই শীতল হতে লাগল ততই শীতল ও ঘনীভূত 
হতে লাগল জলীয় বাষ্প। তারপর একাদন শুভক্ষণে আকাশের কোণে জমল 
মেঘ । আরও শীতল হয়ে মেঘ থেকে অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল বৃষ্ট। সে 
কা ভয়ানক বৃষ্টি! বছরের পর বছর ঝরল ক্রমাগত । পাঁথবীর উপাঁরভাগ 
গোটাটাই ঢাকা পড়ল জলে । হাজার হাজার বছর পাঁথবী কাটাল জলমগ্ন 
অবস্থায় । 

এখন দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক 'জলমগ4 পৃথবৰ' কথাটার মধ্যে বৈজ্ঞকানক 
যান্ডতি আছে । তবে কী ভাবে তাঁরা যে এই সত্যে উপননত হয়েছিলেন সেকথা 
বলা বড় শন্ত। দিবতীয়তঃ শবজ্ঞানীরা সবাই বিশ্বাস করেন আঁদম পাঁথবী 
ছল অত্যন্ত অশান্ত । প্রলয় সব সময় লেগেই থাকত । লেগে থাকত কুয়াশা, 
ঝড়, বৃন্টি, ভীমকম্প, অগ্নযাংপাত । আকাশ থাকত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন । কারণ 
ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, পাাথবীর অভ্যন্তরভাগ অশান্ত থাকার 
জন্য ভূপৃচ্ঞের ফাটল দিয়ে সব সময় উতক্ষিপ্ত হত গলিত তরল পদার্থ এবং 
গ্যাস । কারণ ব্যাখ্যা না করলেও ভারতীয় পুরাণ প্রলয় সমদ্রের' কথা উল্লেখ 
করেছেন । কাহিনীট নরেশ করে আরও এক বৈজ্ঞানক সত্য- সেই প্রলয় 
সমুদ্রের গভীরতা ছিল না। অতলান্ত মহাসমুদ্র হলে তার তলদেশে মধু 
কৈটভ হয়ত খেলা করতে পারত না। 

তাহলে সম্দ্রের গভীরতা বাড়ল কেমন করে? আর কেমন করেই বা সৃষ্টি 
হল পাহাড় পর্বতের ? বিজ্ঞানীরা মনে করেন ঠান্ডা হয়ে সঙকচিত হওয়ার 
দরুন এবং ক্রমাগত অগ্যৎগাত ও ভীীমকম্পের ফলে কোথাও কোথাও ভূত্বক 
বসে গেল, কোথাও পৃথিবীর অভ্যন্তরচ্ছ তরল পদার্থ বাহরে বোরয়ে এসে শীতল 
হতে হতে রূপ নিল আণ্নেয় পর্বতের । ভূত্বক বসে যাওয়ার ফলে অনেক জায়গায় 
যেখানে কঠিন শিলাস্তর ছিল তাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠল । এই ভাগে সৃষ্টি 
হল গভীর খাদ এবং পাহাড় পর্বতের । পাঁথবার উপারভাগাঁট যেহেতু জলে 
পারপূর্ণ ছিল তাই গভীর খাদগুলো জন্ম দল মহাসমূদ্রের আর পাহাড় পর্বত- 
গুলো রূপ নল ডাঙার | একাদন আগ্নের শিলা বা প্রাথা্ক শিলা চূর্ণাবিচর্ণ 
ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উৎপন্ন করল মাঁট। পুরাণে বাঁণিত সেই দুই মহাদানব 
মধু ও কৈটভ হঠাৎ সৃষ্ট হওয়া দুটি বিশাল পর্বত নয় তো? যাদের মেদ 
থেকে সৃন্টি হল মোঁদনী ? 


প্রশ্ন উঠতে পারে পৌরাণিক ষৃগে ভারত যাঁদ আসল তথ্য উদ্বাটত করতে 
সক্ষম হয়েছিল তাহলে কাহনীর অবতারণা কেন? সোজাসাীঈজ বললে কী 
এমন ক্ষতি হত ? 

এই প্রশ্নের একটিমান্তর উত্তর হতে পারে । মানুষ নীরস তত্তবৰকথা কখনই 
শুনতে ভালবাসে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আজকে বিজ্ঞানের চরম 
উন্নাতির দনেও আমরা ক'জন বৈজ্ঞানক তথ্যগীলকে হদয়গ্গম করতে চেষ্টা 
করি? তত্তবৰকথার চেয়ে গল্প কী আমাদের কাছে বেশ? প্রিয় নয়? প্রাচীন 
বিজ্ঞানীরাও জানতেন মানৃষের মনের ভব । তাই যে কোন নাঁরস তথ্যকে 
প্রচার করতেন একটা রুপকের আড়ালে । যাঁরা এই সব তত্তেবওর আ'বন্কারক 
তাঁরা সরাসারভাবে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে সাহসাঁ হতেন না। 
ত্তাকর্ষক কোন গল্পের অবতারণা করতেন অথবা সবশান্তমান ঈশ্বরের লীলা- 
রূপে চালিয়ে দিতেন । ঈএবরকে অস্বীকার করার সাহস কারও ছিল না সে 
যগে। সাধাবণ মানন্য পরম ভান্তভরে গ্রহণ করত সে কাহননী. কিন্তু একাট"- 
বারও গুরুত্ব দিত না মল তত্তেবর উপর | এমন রূপক কাঁহন ভারতীয় 
পুরাণগুলিতে অসংখ্য আছে । 

এবার ভগবান বিঞ্ুর কথায় আসা যাক। হিন্দুর পৌরাণক সাহত্যে 
বিষ্তকে এমনভাবে কল্পনা করা হয়েছে যে, তান সর্বশান্তর মূলাধার । সব 
দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ তানি । তাঁকে জানতে পারলে জগতের কোন কিছ; অজানা 
থাকে না। তাঁর কৃপা লাভ করতে পারলে আর কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হয় 
না। তাঁর কাছেই স্াম্ট আবার তাঁর কাছেই হয়। সেই পূরুশ্রেষ্ণের 
অত্গুলিহেলনে নিয়ান্দিত ও পারচালিত সমগ্র বিশ্বজগৎ । 

পৌরাণিক এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন করঠে গেলে ধরে নিতে হবে 
এই বি*বজগৎ দ্বয়ম্ভ । এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মত কী? 

বিজ্ঞানীদের ধারণা কোন এক সুদূর অতাঁতে (যা মান্য কল্পনাও করতে 
পারে না ) মহাবিশ্বের হয়োছল সূচনা । এই স্াবশাল [বব তখন এত বড় 
ছিল না। প্রসারত হতে হতে আজকের ধারণাতীত বিশাল মহাবিশ্বে পারণত 
হয়েছে । তাঁরা ধরে নিয়েছেন স্ান্টর আদভে কোথাও কোন কিছ; ছিল না। 
কেবল বিরাজ করত অনন্ত মহাশূন্য | তাহলে কেমন করে সৃষ্টি হল আজকের 
এই দৃশ্য ও অদৃশ্য নক্ষতজগৎ ? 


বিজ্ঞানীদের কল্পিত ি*বজগং আবার কম বিস্ময়ের বস্তু নয় । এক একটি 
নক্ষত্রজগৎ বা গ্যালাক্লীতে নাকি অবস্থান করে কোট কোটি সূর্য এবং তাদের 
প্রত্যেকের গ্রহ-উপগ্রহ-্ধূমকেতু-উন্কা-ছায়াপথ ইত্যাদ । অর্থাং কোট কোটি 
সৌর জগৎ নিয়ে এক একটা গ্যালাক্সী । সৌর জগতের মধ্যে ফকিও যথেষ্ট । 
একটা গ্রহ থেকে আর একটা গ্রহের দূরত্ব কয়েক কোট মাইল। এক সৌর 
জগং থেকে আর এক সৌর জগতের দূরত্ব কয়েক-শ কোটি মাইল । কেবল 
একটা গ্যালাক্সী নিয়ে মহাব*্বজগৎ নয় । এমনই হাজার কোট গ্যালাক্সী 'নয়ে 
সুবশাল বিশবরন্ষাণ্ড । এক গ্যালাক্সী থেকে আর এক গ্যালাক্সীর ব্যবধান 
কোট কোট আলোক-বর্ধ মাইল । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 
« মহাকাশের আঁঙ্গনায় এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের আলো প্রীত সেকেন্ডে 
এক লক্ষ ছিয়াশ হাজার মাইল বেগে মহাকাশের বুক চিরে পাথবীর দিকে 
ছুটে এলেও পাঁথবীর জন্ম থেকে এ পরন্তি অর্থাৎ প্রায় চারশ কোট বছরেও 
সে আলো পাঁথবীর বুকে এসে পেপছাতে পারোন । এখনও ছুটে আসছে। 
কবে যে পৌঁছাবে তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। 
এমন যে মহাবিশ্ব তার খবর কী মানুষের জানার সাধ্য আছে? আর এত 
যে গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, উল্কা, এরা এলই বা কোথা থেকে? অথচ বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন বিশ্ব সাষ্টর আদতে এসব কিছুই ছিল না। তাহলে বিশ্ব কেমন 
করেই বা সংগ্রহ করল এত অগাণত নক্ষত্রজগতের উপাদান ? কেবল তাই নয়, 
প্রত্যেকটি জ্যোতিচ্কের আছে আবহমণ্ডল । আবার মহাবিশ্বে শূন্যতাও 
কোথাও নেই ; 'বরাজ করছে বিরল গ্যাস কাঁণকা । 
বিজ্ঞানীরা বলেন নক্ষন্রজগৎ সৃষ্টর আগে অনন্ত মহাশৃন্যের এক কোণে 
হঠাৎ জমা হয়োছল এক রকমের আদম কণিকা । সেগুলো অবস্থান করল 
জমাটবাঁধা একটা 'িণ্ডের আকারে । ভার ঘনত্ব ছিল এত প্রচণ্ড যে মানুষ 
কল্পনাও করতে পারে না। একাঁদন তাই সেই জমাটবাঁধা পিশ্ডটা প্রচণ্ড 
ঘনত্বে নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। তারপর 
ছাড়য়ে পড়ল বিশ্বের সর্বব্। 'বস্ফোরণের ফলে আঁদম কাঁণকা রূপ নিল 
প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকব্রনে । বিশ্বের যেকোন পদার্থের মূল উপাদান এই 
তিনটি আদম কণা । এরাই বিভিন্ন সংখ্যায় যু্ত হয়ে সাঁন্ট করেছে যত 
মৌলিক পদার্থকে ৷ মৌলক পদার্থগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে ধঃন্ত হয়ে 
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সৃষ্টি করেছে অসংখ্য যৌগিক পদার্থের । বিশ্বের তাবৎ যত জ্যোতিচ্কের মূল 
উপাদান সেই আদম পিণ্ড থেকে বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন প্রোটন, নিউট্রন ও 
ইলেকট্রন । 

কিন্তু সেই জমাটবাঁধা গপশ্ডের আকারে আদম কাণকা এল কোথা থেকে ? 
এখন অবশ্য কালে ভদ্রেযে সব নক্ষত্র জগতের-স্ন্ট হচ্ছে তাদের উপাদানের 
অভাব বিশ্বে নেই। কারণ গ্রহ নক্ষত্রদের ধংস হচ্ছে সেগুলো আবার 
ধৃলিকণার আকারে ছাঁড়য়ে পড়ছে বিশ্বে । আবার সেই বিল গ্যাস কাঁণকা 
জমে হচ্ছে ধূলার মেঘ তা থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নক্ষত্র-জগং । আদতে হো এসব 
[কছুই ছিল না। ভহাহলে কেমন করে আরম্ভ হয়েছিল সা্টর কাজ ? 

এইখানে এসেই থেমে গেছেন বিজ্ঞানীরা । তাঁদের কাছ থেকে আর কোনু_ 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না। যতাদন পধন্তি না তাঁরা এর মীমাংসা করতে 
পারছেন ততাঁদন পযন্ত আমাদের ধরে নিতে হবে স্যান্টর মূলে আছেন শ্রজ্টা । 
সেই আদিম কণিকা যেন প্রম্টার দেংনঃসত অনন্ত তেজোরাশি। বাধ্য হয়েই 
কাঁবর ভাষায় বলতে হয়-- 


“লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে 
কাঁপাইয়ে জগং চরাচরে 
বিষ আসি কৈলা শঙ্খনাদ। 
থেমে গেল প্রচণ্ড কল্লোল 
নিভে গেল জব্লন্ত উচ্ছৰাস, 
গ্রহগণ নিজ অশ্রজলে 
নিভাইল নিজের হূতাশ । 
চক্রপথে ভ্রমে গ্রহ তারা, 
চক্রপথে রবি শশী ভ্রমে, 
শাসনের গদা হচ্তে লয়ে 
চরাচর রাঁখলা নিয়মে ।” 
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মহীপ্রলয়ের কথা 


উত্তপ্ত পাঁথবাঁর দেহটা ধারে ধীরে শীতল হয়ে জীবের বাসপোযোগী হয়ে 
উল । সে আজ কয়েক-শ কোটি বছর আগেকার কথা ৷ প্রথমে পাথবীর বুকে 
এসোৌছল উদ্ভিদ, তারপরেই জীব । ক্রমাববত'নের ধারায় আত দ্ুদ্র এককোষাঁ 
প্রাণী থেকে বহকোষা প্রাণ, অমের্দণ্ডী থেকে মেরহ্দণ্ডাঁ, অণ্ডজ থেকে 
স্তন্যপায়ী, জলচর থেকে উভচর এবং উভচর থেকে স্থলসর জীবের সৃষ্টি । 
পৃথিবীর ভেতরে বাহিরে কোট কোট বছর ধরে পারবর্তন হয়েছে ঢের। সে 
পাঁরবর্তন প্রভাবিত ঘরেছে জীব ও উদ্ভদকে । তাই কত প্রাণী ধরার বুকে 
এল আর গেল তার হিসেব দেওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয় । 

বিতন্জানীরা মনে করেন চিরকাল ধরে প্াাথবীর বুকে জীবের ক্রমাববর্তনের 
ধারা অব্যাহত নেই । মাঝে মাঝে ধংস বা প্রলয় নামে ধরার বুকে । | পুরাতন 
জীব ও উদ্ভদকুলের হয় সমাধি, আবার সেই সমাধির উপর গড়ে উঠে নতুন 
জীব ও উীদ্ভদ-জগং। সৃষ্টি এবং ধ্বংস নাক বিশ্বের খেলা । বিজ্ঞানীদের 
মতে এই ধ্বংস মাঝে মাঝে এমন ব্যাপকভাবে দেখা দেয় যে প্ণথবীর বেশীর 
ভাগ জীব ও ডীদ্ভদ বরফের নীচে চপ পড়ে বায়। এই সময়টাকে জ্ঞানের 
ভাষায় বলে তুষারযুগ বা হিমযুগ । . 

ভারতঈয় পুরাণেও এ যুগের আভাস পাওয়া যায়। হিমযুগের উংপান্ত 
সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা যদিও কয়েকটি অনুমান খাড়া করেছেন তবুও সাঁিক ব্যাখ্যা 
আজও পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন !ন। তবে তুষার যুগ যে কখনও কখনও 
আত্মপ্রকাশ করে সে বিষয়ে সকলে একমত । ভারতীয় পুরাণেও কারণ বর্ণনা 
করা হয়ান, তবে আশ্চর্যের কথা, সেই প্রাচীনকালে যৌদন বিজ্ঞানের কোন শাখাই 
পুজ্ট হয়ে উঠেনি, সৌদন ভারতীয় মনীষাঁরা কেমন করে টের পেয়েছিলেন 
পাঁথবীর মহাপ্রলয়ের কথা 2 যাঁদও শহমযুগের, কথা তাঁরা উল্লেখ করেনান 
তবুও তাঁদের “মহা প্রলয়' এবং 'বজ্ঞানদের ণহমযুগ' প্রায় সমার্থক । 

প্রাচীন ভারত কল্পনা করেছিল একটা নাদিষ্ট সময়-অন্তে পাঁথবী হয় 
জলমগ্ন । পুরাণে এই ধরনের কাঁহনী মানত একাট আছেঃ সোট নারায়ণের 
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মৎস্যর্প পারিগ্রহের কাহিনী । দশ অবতারের প্রথম অবতার । ভারী সুন্দর 
সেকাহিনী। এমন কাহনী পারকম্পনা এবং তার পেছনে একটা চমৎকার 
য্যান্ত পাঁথবীর অপর কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ । 
কাহিনীটি নিয়র্প £ 
একাদন ভগবান মন; স্নান করছেন নদীতে । এমন সময় একটা ছোট্র মাছ 
ছুটে এসে আশ্রয় নিল মনুর হাতে । মাছাটর ক্ষুদ্র শরীর দেখে দয়া হল 
মনূর । বুঝতে পারলেন আত্মরক্ষায় অসমর্থ মাছাঁটি তাঁরই আশ্রয় ভিক্ষা 
করছে। পরণ য্ত্ব তাকে ছ্ছান দিলেন আপন কমণ্ডলুতে | 
দিন যায়। মাছটিও কমণ্ডলুর মধ্যে বাড়তে থাকে । একাঁদন মন নিজেই 
বুঝতে পারলেন কমণ্ডলূতে মাছটির আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছে না। বেশ' 
বড় হয়ে উঠেছে । আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে বিবেচনা করে মনু তাকে ছেড়ে পয়ে 
এলেন নিকটস্থ এক সরোবরে । 
কেটে জাল অনেক দিন । একাঁদন কি কারণে মন: পথ হঁটিছিলেন সরোবরের 
পাশ দিয়ে । এমন সময় ভেসে এল এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর । কেষেন তাঁকে 
সম্বোধন করে বলছে £ ভগবন:! অন:গ্রহ করে একটু অপেক্ষা করুন । 
মন? চারাদকে ভাল করে তাকালেন কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন 
না। রাতিমত 'বাস্মত হলেন মন: । হঠাং নজরে পড়ল পুকুরের জলে বিরাট 
এক ঢেউ তুলে এগিয়ে আসছে একটা মাছ। মাছটি তীরের কাছে এসে জল 
থেকে মুখ তুলে অনুনয়ের সুরে বলল £ হে মহাত্বন আমায় আপাঁন ঠিক 
চিনতে পারছেন না। আঁম সেই মাছ যাকে একাঁদন কৃপা করে ঠাহি 'দিয়োছলেন 
আপন কমণ্ডলংতে । আপনার দয়ায় আমার আজ সুবিশাল দেহ। কিন্তু 
দেব! দুর্ভাগ্য আমার, এই সরোবর আমার জীবন ধারণের জন্য ঘথেম্ট নয়। 
এবার অনঃগ্রহ করে আমাকে নিকটস্থ নদীতে ছ্থানান্তারত করুন । 
মৃদু হাসলেন মন: । তারপর পরম যত্ধে মাছাটকে তুলে ছেড়ে দিয়ে এলেন 
সেই নদীতে-_যেখান থেকে একাঁদন ওর ক্ষুদ্র দেহটাকে বহন করে নিয়ে এসে- 
গলেন কমণ্ডলুর মধ্যে পূরে। 
আবার কেটে গেল কত বছর ৷ সৌদনও মন: স্নান করাঁছলেন নদীর জলে । 
হঠাং দেখতে পেলেন একটা প্রকাণ্ড ঢেউ তাঁর দিকে এগয়ে আসছে । বিস্মিত 
মন: ণকছ? বুঝতে না পেরে অপলক দৃষ্টিতে তাঁকয়ে রইলেন সেই ঢ্উর দিকে । 
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এক সময় ঢেউএর উপর ভেসে উঠল একটা আতিকায় মাছের মাথা । এবাপন 
চিনতে ভূল হল না মনুর । প্রশান্ত হাঁসতে ভরে গেল তাঁর সারা মুখমণ্ডল । 
মাছটি ততক্ষণে মনুর কাছে এসে গেছে । আঁভবাদন জানিয়ে বলল £ হে 
দেবতা! এই শেষ বারের মত আমার প্রাত কৃপা করূন। আমার শরারটা 
এখন এত বেড়ে উঠেছে যে, এই নদীতেও আমার স্থান সঞ্কুলান হচ্ছে না। এবার 
আমাকে সমছে ছেড়ে দিয়ে আসন । 

মন: মংস্যরাজের বিশাল দেহটা আত কষ্টে বহন করে নিয়ে গেলেন সমহুদ্রে। 
সমুদ্রের জলে মাছটি যেন স্বাস্তর নিঃশ্বাস ফেলল | বার বার কৃতজ্ঞতা জানাল 

বঝাঁষকে । অতল জলে গা ঢাকা দেওয়ার আগে বলল মাছ ঃ হে মহার্ধ! আপান 

আমার জীবনদাতা । আপনার ঝণ জীবনে শোধ করতে পারব না জান, তবুও 
একট: কিছ: উপকার করতে চাই । 

ঝাষ বললেন £ তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আম পরম তপ্ত বংস। 
কিন্তু আমার তো কোন কিছুরই অভাব নেই । তম স্বচ্ছন্দে সাগর্লে খেলা 
করগে। মাছ গম্ভীর হল এবার । বললঃ হেদেব! পাথবাঁতে প্রলয়কাল 
আসন্ন । অদূর ভাবষ্যতে সমস্ত পৃথবী হবে জলমগ্ন । জীবজন্তু, গাছ- 
পালা, কোথাও কিছ; থাকবে না। পাঁথবীর পুরাতন সংষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য আজ থেকে তোর করতে থাকুন একখান বড় ধরনের নৌকা । আর সংগ্রহ 
করুন পাথবীতে ঘত রকমের জীব আছে তাদের মান দুটি করে এবং পৃথিবার 
প্রাতাট গাছপালার বীজ । প্রলয় আরম্ভ হলেই আমি এগিয়ে আসব আপনার 
নৌকার কাছে । মাথায় দেখবেন এক 'বরাট শৃঙ্গ । সেই শৃঙ্গের সঙ্গে নোৌকাটা 
ভাল করে বেধে দেখেন । হাজার হাজার বছর পরে থেমে যাবে মহাপ্রলয় । 
আবার একাদন আত্মপ্রকাশ করবে পাঁথবীর মাটি । সোঁদনের সেই সরস আর 
উর্বর মাটিতে ছড়িয়ে দেবেন যত উদ্ভিদের বীজ আর নামিয়ে দেবেন সংরক্ষিত 
যত জীব আর জন্তু। 

চমকে উঠলেন মন: | মনে হল এ মাছ তো সামান্য মাছ নয়! তবেকেসে? 
জিতন্তাসা করতে যাচ্ছলেন 'কন্তু মাছকে কোথাও দেখতে পেলেন না। মাছটি 
কখন সাগরের অথৈ জলে গা ঢাকা দিয়েছে । ধ্যানযোগে জানতে পারলেন মন:-- 
ইীনি স্বয়ং নারায়ণ । মহাপ্রলয়ের হাত থেকে আপন প্রিয়তম সৃষ্টিকে রক্ষা 
করতে আবির্ভূত হয়েছেন মৎস্যরুপে । বার বার প্রণাম জানালেন মনু । 
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কাহিনী যেমন হোক না কেন মহাপ্রলয়ের কথা ঠিক। জীব ও উদ্ভিদের 
কিছ? কিছ টিকে থাকে একথাও সত্য, যঁদও কাহিনীতে সৃষ্টিকর্তার প্রাত 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে বেশী । 

আর ধাঁষরা মনে করতেন, পাঁথবাঁর জীব ও ডীদ্ভদ-জগত একটা 'নারর্ট 
সময়ের ব্যবধানে লুপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় নতুন করে সৃষ্টি হয় জীব ও 
উীদ্ভদ্‌ | চক্রবং ঘুরছে সত্য, ঘ্েতা, দ্বাপর, কলি। কাঁলযুগের অন্তে 
আসবে যুগপ্রলয়। হাজার হাজার বছর ধরে পাঁথবা নিমী্জত থাকবে জলের 
মধ্যে। তারপর একদিন প্রলয়ের জল সরে যাবে, সৃষ্টিকর্তার নিদে'শে জীব ও 
উীদ্ভদের ঘটবে পূুনরাবিরভাব, তখন আরম্ভ হবে সত্যযূগ -অন্ততঃ মৎস্য- 
পুরাণ এই কথা বলে। | 

এবার বিজ্ঞানীদের মতটা একট: আলোচনা করা যেতে পারে । তাঁরা বলেন 
পৃথবীর বুকে মাঝে মাঝে হানা দেয় তুষারযৃগ । পুরাণের মত 'হসেব 
দাঁখল করেশাঁন তারা । কিংবা একটা 'নার্দ্ট সময় অন্তে তুষারষূগ আসে 
একথাও স্বীকার করেন না । তাঁদের হিসেব থেকে জানা যায় পৃথবীর চারশ 
কোটি বছর আয়ুতে বেশ কয়েকবার এসেছে তুষারযুগ । আদম পাঁথবীতে 
এই মহাপ্রলয় আসত ঘন ঘন, এখন আসে একট? দেরীতে ৷ তাঁরা নিদেশ করেন, 
[বিগত দশ লক্ষ বছরের মধ্যে হমযুগ এসেছে চারবার, এবং প্রত্যেকাট যুগের 
আঁস্তত্ব কম করে ধরলেও প্রায় পণ্চাশ হাজার বছর । সবচেয়ে শেষের যে তুষার- 
যুগাট শেষ হয়েছে__সেঁটি আজ থেকে মাত্র দশ হাজার বছর আগে । বিজ্ঞানীরা 
মনে করেন, তুষারধ্গে জীবকুল একেবারে নির্মূল হয়ে যায় না। আত অল্প- 
বজ্প জায়গায় কিছ; কছু টিকে থাকে । আবার এই যুগ শেষ হওয়ার অনেক 
আগে থেকেই জীব স্াম্ট তথা জীবের ক্রমাববর্তন পুরোদমে আরম্ভ হয়ে যায়। 
অনেকে অনুম।ন করেন এই যুগে সমস্ত উত্তর গোলার্ধ বরফে চাপা পড়ে বায়। 
কারণও তাঁরা ব্যাখ্যা করেছেন । 

আমরা জান পাঁথবীর বুক থেকে এক অদৃশ্য তাপশান্ত সর্বদাই নিগত 
হচ্ছে । আবার সূর্য থেকেও আমরা তাপ পাঁচ্ছ। পাঁথবীর উপরে বায়ু 
মণ্ডল থাকার জন্য পৃথবী থেকে মুন্ত তাপ মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যেতে 
পারছে না এবং সূষে'র তাপকেও বড় একটা বাধা দিচ্ছে না। তবে সূর্যের 
ক্ষতকর রাম্মগুলোকে বহুলাংশে আড়াল করে রেখেছে । এই দুভে'দ্য 
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আবরণের কাজ করে একমান্র জলীয় বাষ্প এবং কিছুটা বায়ুমশ্ডলে অবাস্থুত 
ওজোন গ্যাস। যদ কোন কারণে বায়দুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের ঘাটাতি ঘটে 
তাহলে বিপর্যয় অবশ্যই আসবে । কিন্তু বায়ুমণ্ডলে জলায় বাষ্পের ঘাটাতি 
কী সম্ভব ? 

বিজ্ঞানীরা বলেন, সম্ভব হবে যদি কোন স্বেচ্ছাচারী ধূমকেতুর দেহাবশেষ 
পৃথবাঁর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে । ধদমকেতুরা অনেক সময় ভেঙে ছোট ছোট 
ধৃিকণর আকারে পরিণত হয়ে যায়। এসব ধৃলকণা যাঁদ কোন প্রকারে 
পাঁথবীর বায়ূমণ্ডলে প্রবেশ করে তাহলে বায়ূমণ্ডলে অবাস্থছত সমূহ জলীয় 
বাষ্প সেই ধৃলকণাকে আশ্রয় করে জলকণায় পরিণত হয়ে যাবে। পরে 
_ আতিরিস্ত ঠাণ্ডায় জলকণাগুলো আকারে বড় হয়ে উঠলেই পৃথিবীর বুকে প্রবল 
বাম্টর আকারে ঝরে পড়বে । তখন বায়ুমণ্ডল হয়ে পড়বে জলীয় বা্পশন্য, 
পাঁথবীও হারাবে তাপধারণ ক্ষমতা ; ফলে নেমে আসবে প্রচণ্ড শৈত্য । সেই 
শৈত্যে পাঁথবীর উপারভাগের সমূহ জল জমে বরফ হয়ে যাবে। তখন দীর্ঘ 
কাল ধরে বরাজ করবে তুষারযুগ ৷ 

আর একদল বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা ধূমকেতু ভাঙ্গার কাহনশকে আবিশবাস্য 
বলে মনে করেন) তাদের যাযান্ত পৃথবীর মেরুদেশের পারবর্তন হলেই নেমে 
আসে তুষারযূগ । মেরুদেশের পারিবতন কাঁ সম্ভব? তাঁরা বলেন পাঁথবীর 
অভ্যন্তরভাগে এখনও লেগে আছে আস্থরতা । অভ্যন্তরে কোথাও যদি কোন 
বিরাট পাঁরবর্তন আসে তাহলে মেরুর হ্থান-পারবর্তন হতে বাধ্য । পাঁথবীর 
উপরটা অবশ্যই কাঁঠন 'কন্তু ভেতরে আছে উত্তপ্ত তরল ও গ্যাসীয় পদাথ ৷ 
পৃথবী আবার মেরুদেশকে অবলম্বন করে প্রতিনিয়ত পাক খাচ্ছে। হঠাৎ 
কোথাও যাঁদ একটা বড় রকমের চাপ পড়ে অথবা ভেতরে যাঁদ একটা ভয়ঙ্কর ভাবে 
পারবর্তন আসে তাহলে পাঁথবীপৃচ্ঠের অপর একটা জায়গা ফুলে উঠবে এবং 
মেরুতে পারণত হয়ে ধারে। মেরুদেশ অত্যন্ত শীতল হবেই । পূর্ববর্তী 
মেরুদেশ থেকে বরফকে সরে যেতে দীর্ঘীদন লাগবে আবার নতুন মেরুর উপর 
বরফ জমা হতে হতে সমস্ত জীবজন্তু গাছপালাকে গ্রাস করে নেবে। 

কারণ যাই হোক না কেন তুষারষুগের কথা সত্য ঘটনা এবং এযুগের 
চ্ছতিকালও হাজার হাজার বছর । অর্থাৎ পাঁথবী স্বাভাবক অবস্থায় না আসা 
পর্যন্ত এই যুগ চলতে থাকে। বিজ্ঞানীর ভাষায় তুষারযূগ যাঁদ হাজার 
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হাজার বছর কাল স্থায়ী হয় তাহলে পৌরাঁণক কাহনী অনুযায়ী “ষাট সহ 
বছর পাঁথবাঁ ছিল জলমগ্ন ; নারায়ণ ছিলেন অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রায় 
আচ্ছন্ন” কথাটা অস্বীকার করা যায় কেমন করে। 

বিজ্ঞানীদের তুষারযুগ কল্পনার ঢের আগে হিন্দুরা মহাপ্রলয় বা যুগ- 
প্রলয়ের কল্পনা করে গেছেন । মোটামুট একটা কালও তাঁরা নির্ধারণ 
করেছেন । তবে তাঁদের কল্পনার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের কল্পনার বিশেষ মিল দেখা 
যায় না। 

বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, পাঁথবীর বয়স চারশ কোট বছরের পিছু 
আধক। পৃথিবীর বয়স নিণয়ে কোন ভুল নেই। ভূগরভ থেকে প্রাপ্ত 
তেজীস্কয় মৌলিক পদার্থ রোভিয়ামের মধ্যে সাঁসার পরিমাণ দেখে পৃথিবীর" 
বয়সের নিভল হিসাব করা যায় । কিন্তু পাঁথবীর বয়স চারশ কোটি বছরের 
আঁধক কাল হলেও বিজ্ঞানীরা মানুষের ক্রমাবকাশের ইতিহাস আজ পধন্ত যা 
হস্তগত ক্রতে পেরেছেন তাতে মনে হয় মানুষ এসেছে আজ থেকে মান আড়াই 
লক্ষ বছর আগে । সেমানুষ আবার আজকের মানুষের মত ছিল না। তারা 
ছিল অর্ধবানরাকীতি। কথা বলতে এবং কাপড় পরতে জানত না। গাছের 
ডালে কিংবা পাহাড়ের গুহায় রান্র যাপন করত । আগুন জবালাতে জানত না, 
কাঁচা মাংস এবং গাছের কঁচ পাতা, শামুক, গুগাঁল ইত্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ 
করত । পরের দিকে তারা প্রস্তরের ব্যবহার শিখল । প্রায় দু-লক্ষ বছর ধরে 
চলোছল প্রস্তর নুগগ। তার পরেই আরম্ভ হরে গেছে তামার যুগ । সৌট 
শেষ হয়েছে মাত্র দশ হাজার বছর আগে । পৃথিবীর বহু স্থান থেকে প্রাপ্ত 
আদম মানুষের কঙ্কাল দেখে প্রত্বতত্রাবদরা মনে করেন এগুলির বয়স প্রায় 
দশ হাজার বছরের মধ্যে, মান্ত কয়েকাটকে দশ হাজারের পূর্বে কিন্তু পঞ্চাশ 
হাজারের মধ্যে স্থান দিতে চান । এখন একটা প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক, যে পৃথিবাঁর 
বয়স চার-শ কোটি বছর সেই পাঁথবীতে মানুষ আসতে এত দেরী হল কেন? 
মোটামুটি হিসাব করলে বোঝা যায় পাঁথবার গ্ছলভাগের বুকে জীব আসতে 
লেগ্োছল প্রায় দেড়শ কোট বছর । তাহলে জীবের ক্রম ববতনের ধারায় মানুষ 
আসতে কী লেগে গেল প্রায় আড়াইশ তিনশ কোট বছর £ যাঁদ মান্র পণ্াশ 
হাজার বছরে অর্ধ বানরাকৃতি মানুষ আজকের সভ্য মানুষে রূপান্তরিত হতে 
পারে, তাহলে বানর আসতে কি তিনশ কোট বছর লেগে গেল 2 
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এ প্রম্নের উত্তর পাওয়া বড় কষ্টকর । বিজ্ঞানীরা তোধরে নিয়েছেন মান 
এক লক্ষ বছর আগে পৃথবাঁর বুকে কোন মানব-সভ্যতাই ছিল না। ভারতাঁয় 
পৃরাণ কিন্তু একথা বলে না। বিজ্ঞানীদের চোখে একেবারে আবশ্বাস্য হলেও 
তত্তবট:কু তুলে ধরার লোভ সংবরণ করা গেল না। 

পুরাণসমূহে যে সূষ্টিতত্তেবের আলোচনা আছে তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে 
যে, পৃথিবীতে মানুষ এসেছে আরও আগে অর্থাৎ কোট বছর পূর্বে । তবে 
কয়েক লক্ষ বছর পরে বা এক-একটা মহাষুগ অন্তে হয় মহাপ্রলয় । একাট 
মহাঘুগ সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কাল এই চার যুগের সমাষ্ট। মহাযগের 
পাঁরমাণ তেতাল্লিশ লক্ষ কুঁড় হাজার বছর । এই সময় পরে.পাঁথবীর সৃজ্টি 
একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায় না। আত সামান্য অংশ টিকে থাকে । হাজার 
হাজার বছর ধরে রাজ করে প্রলয়কাল। তারপর আরম্ভ হয় সৃষ্টির 
কাজ। কেবলমাত্র এইখানে থেমে যায়নি পুরাণ । আরও বলেছে এমনই 
হাজার বার ধরে চলবে ধ্বংস ও সূন্টর কাজ। হাজার শবার অর্থাং 
হাজারটা মহাযুগ-যার পারমাণ এক কল্প। এক কম্পের পারমাণ দাঁড়ায় 
(৪৩২০০০০ ১১০০০) চারশ বান্রশ কোট বছর | এই সময়ের .পরে পাথবাঁর 
সাম্ট একেবারে লুপ্ত হয়ে যাবে এমনাক পাঁথবীও ধৰংস হয়ে যেতে 
পারে। তখন সুষ্টিকর্তা ব্রহ্মা যেখানে জীব স্াঁষ্টর অনুকুল পরিবেশ দেখবেন 
সেইখানে জীব সৃষ্টি করবেন । পৌরাণক মতবাদ অনুযায়ী একাত্তরটি মহাযুগ 
এক-একজন মনুর শাসনে থাকে । একাত্তরাটি মহাষুগগ (৪৩২০০০০ * ৭১ বৎসর ) 
প্রায় তিন কোটি ছ'লক্ষ বাহাত্তর হাজার বছর ধরে একজন মনু পৃথিবী শাসন 
করেন । জীব সংষ্টর আদি থেকে মান ছয় জন মনুর কাল গত হয়েছে, বর্তমানে 
চলছে সপ্তম বৈবস্বত মনুর কাল। পুরাণের হিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে জীব 
সৃষ্টি থেকে (৪৩২০০০০৮৭১৯ *৬) এক-শ চুরাশি কোট তিন লক্ষ কুড় 
হাজার বছর এবং সপ্তম বৈবস্বত মন:র কালকে ধরলে প্রায় দ্‌-শশ কোটি বছর 
আতন্রান্ত হয়েছে । মানুষের কথা ছেড়ে দিয়ে কেবলমান্র জীবের কথা ধরলে 
বজ্ঞানদের মতের সঙ্গে পুরাণের মতের বিশেষ গরামল হয় না। 

এবার পাঁথবীর ধৰংসের কথাটাও ভেবে দেখা দরকার । পুরাণ মনে করে 
চারশ বান্রশ কোট বছর অন্তে পাঁথবী হবে জীব ও ডীদ্ভদশুন্য । এক রকম 
পৃথবীর ধ্বংসের কথাই ধরতে হবে । জীব সৃষ্ট থেকে গত হয়েছে প্রায় 
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দ€-শ কোটি বছর, আরও প্রায় আড়াইশ কোটি বছর টিকে থাকবে পাঁথবী এবং 
পৃথবার বর্তমান জীব ও উীদ্ভদ জগতের বাসোপযোগণী অনুকূল পাঁরবেশ। 
বিজ্ঞানীরাও একটা ধ্বংসের কাল অনুমান করেছেন । তারা বলেছেন সূর্য 
যতাঁদন স্বমাহমায় প্রাতীষ্ভঠত থাকবে ততাঁদন পাঁথবীর কোন ভয্র নেই। 
মাঝে মাঝে এক-একবার ধৰংস হয়ত আসবে কিন্তু জীবজগং 'টকে থাকবে । 
পুরাতন সভ্যতার উপর গড়ে উঠবে নতুন সভ্যতার ইমারত । 

সূর্য তাহলে কতাঁদন স্ব মাহমায় আঁধাঙ্ঠত থাকবেন ? 

সূর্য বয়সে তরুণ বলা যেতে পারে । তার জন্ম থেকে মান্র অর্ধেক বয়স 
আতিক্রম করেছে । আরও পাঁচশ কোটি বছরের মত চলবে তার হাইডে্াজেনেস"' 
ভান্ডার । আমাদের সূর্য আবার অপরিণামদশ নয় । সে রয়ে সয়ে খরচ করে 
তার হাইডেহজেন। অতএব সূর্য টিকে থাকলেই পাঁথবীর পাঁরবেশ টিকে 
থাকবে । কিন্তু একটা সন্দেহ মনের মাঝে উপক মারে । বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্ষো 
সূর্য জরাণ্রস্ত কিংরা মাতচ্ছন্ন হবে না তো? হাইড্োজেন এখন আছে পর্যাপ্ত । 
কিন্তু হাইডোজেনের ভান্ডার যতই কমতে আরম্ভ করবে ততই হিলয়ামের 
পারমাণ বেড়ে চলবে । ফল হবে এই, সূষের তাপমান্না যেমন বাড়বে তেমনই 
বেড়ে চলবে তার আয়তন । সুদূর ভাঁবষ্যতে এমন একদিন আসবে যোদন সূযের 
আয়তন বৃদ্ধি পেতে পেতে এত বড় হয়ে উঠবে যে, তার নিকবর্তী গ্রহসমূহ 
বুধ, শুক্র এমনকি পৃথিবাঁটাকেও উদরসাৎ করে নিতে পারে । তারপরেও লক্ষ 
লক্ষ এমনাক কোট কোট বছর ধরে বিরাজ করবে আকাশে । অবশেষে একাঁদন 
প্রচষ্ডভাবে জলে উঠে চিরতরে নিভে যাবে । তখন সূর্যদেব তাঁর অবাঁশল্ট গ্রহ 
এবং উপগ্রহদের নিয়ে অন্ধকারে মহাশ্‌ন্যে প্রেতের মত বিচরণ করতে থাকবেন । 

বৈজ্ঞানক গণনায় যাঁদও সূযের আঙ্গদ পচিশ কোটি বছর তবুও 
পৃথবীর সৃষ্টি এতকাল ধরে টিকে থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ। হয়ত 
আড়াইশ কোটি কিংবা তিনশ কোটি বছরের পরে জীবজগতের টিকে থাকার 
অনুকূল পাঁরবেশ হাঁরয়ে ফেলবে । পৌরাণিক ও বৈজ্ঞানিক উভর় মত প্রায় একই 
কথা নির্দেশ করে । 

তবে একটি 'বষয়ে পূরাণ ও বিজ্ঞানের মধ্যে যথেম্ট মতভেদ । পুরাণ বলে, 
তেতাল্লশ লক্ষ কুঁড় হাজার বছর পরে আসে মহাপ্রলয় । বিজ্ঞানীরা বলেন, 
তুষারযুগ আসে মাত্র পণ্াশ হাজার থেকে একলক্ষ বছরের মধ্যে । সময় না 
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মিললেও ফলাফলটা মিলে যায়। ব্যাপ্তিকাল উভয়েরই মতে হাজার হাজার 
বছর। উভয়েই মনে করে সৃষ্টি একেবারে ধ্বংস হয় না। বিজ্ঞানীরা তো 
পরিষ্কার বলেছেন বিগত তুষারযুগের আগেই এসোছল মানুষ । তারা 
ইউরোপের কোনো জায়গায় বাস করত। তুষারযুগ আরম্ভ হতে তারা 
আতীরন্ত শীতের জন্য বাস করত গুহায় । অনেকে অনুমান করেন, এই আদি 
মানবরা মাথা সোজা রেখে হিতে পারত না। পাগনুলো ঘষে ঘষে চলত । 
তাদের কপালের হাড় ?ছল ভয়ানক পুরু । ভ্রুর উপর উপ্চু হয়ে বোরয়ে থাকত । 
তারা নাকি ভাষারও ব্যবহার জানত । দলবে'ধে বড় বড় জন্তু জানোয়ার 
-"শিকার করত, মৃতকে কবর দিত । এই ধরণের প্রাচীন মানুষের হাড় ফ্রান্সের 
গিরগহায় পাওয়া গেছে । প্রত্বতত্বাবদদের ধারণা তুষারষুগগ আরম্ভ হওয়ার 
কয়েক সহম্র বছর পরে নিশ্হু হয়ে গেছে ওরা । তারপর সেই তুষারযূগের 
মধ্যেই অন্য এক ধরনের মানুষের আঁবভাব হয়েছে । তুষারযুগের অবসানের 
সঙ্গে সঙ্গে পাথবীর আবহাওয়ার উন্নাত হল। তারপর সেই দ্বিতীয় দলও 
লুপ্ত হয়ে গেল । দেখা দিল আজকের মানুষের মত দেখতে অপর এক ধরনের 
মানুষ । এরাই প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নব প্রস্তরষূগ, তাম্ুগ, লৌহযুগ ইত্যাঁদ 
স্তর অতিক্রম করে আজকের সভ্য মানুষে পারণত হয়েছে । 
তাহলে পুরাণের মহাপ্রলয় কী কল্পনা? স্বয়ং সূম্টিকর্তা মনুর দ্বারা 
রক্ষা করেন আপন সৃষ্টিকে । সাৃষ্টকর্তা কিংবা মনুতে অবিশ্বাস করলেও 
যে কোন উপায়ে আত অল্প সংখ্যক জীব টিকে থাকে, একথা সত্য । পুরাণ 
বলে জলমগ্ন হয়ে যায় পাঁথবী আর বিজ্ঞান মনে করে পাঁথবাীর এক বিরাট অংশ 
জুড়ে এমনাক সারা উত্তর গোলার্ধ বরফে ঢাকা পড়ে যায়। সুদূর অতাঁতে 
প্রাণ কেমন করে এমন অসম্ভব কম্পনা করোছল ? তবে কী প্রত্যক্ষদশার 
1াববরণ 2 ভারতীয় সভ্যতা কী টিকে আছে পণ্চাশ হাজার বছরেরও আঁধক 
কাল ধরে? 
বিজ্ঞানীরা আরও একটি তথ্য পাঁরবেশন করেন। তাঁরা বলেন আদিতে 
পাথবীর হ্ছলভাগ বিচ্ছি্ন ছিল না। সমুদ্রের প্রসারণ, প্রাকীতিক বিপর্যয় প্রভৃতি 
কারণে একাঁদন বাচ্ছন্ন হয়ে মহাদেশগুলর সৃষ্টি হয়েছে । এই ঘটনা ঘটেছে এক 
কোটি বছরেরও আগে । সৌদনের সেই অথণ্ড হ্ছলভাগের কেন্দচ্ছল কাঁ এই 
ভারতভূঁম ছিল? প7রাণে উল্লেখ আছে সপ্তদ্বাঁপা বসুন্ধরার কথা । তাদের 


২০ 


মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বীপ এই জদ্বৃদ্বীপ বা ভারতবর্ষ । কোটি বছর আগে ভারত- 
ভুঁমিতে কী বিচরণ করত মানুষের মত কোন জাব ? 

কয়েক বছর আগে ভারতীয় প্রত্বতত্তাবদ্রা উত্তরপ্রদেশে মাটির তলা থেকে 
সংগ্রহ করেছেন কয়েকাঁট কঙ্কাল । পরীক্ষা করে দেখেছেন এগ্াল আধা মানষ 
এবং আধা গাঁরলা জাতীয় জীবের হাড় । গাঁরলার মত মুখ ছিল তাদের, 
লাঙ্গুল ছিল না, দুপায়ে হাটিত। অনেকে এই কল্পনাগীলকে কোটি বছরের 
আগে স্থান দিতে চান। তবে তাঁদের বিচার নিভ্ল ক না এখনও ঠিক করে 
কিছু বলা যায় না। আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে । 

তাঁদের ধারণা যাঁদ সতা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পুরাণের কথাকে আর 
কেউ আববাস করতে পারবে না। 


১ 


পৃথিবীর কথা 


অনেকের মতে আধ্নিক যুগে কোপাদনকাস এবং গ্যাঁলীলও পাঁথবী 
সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। কোপাঁনকাসের আগে মনে 
করা হত পৃথিবী চ্ছির আছে, তাকে পাঁরক্লমা করছে আকাশের চন্দ, সূর্য” গ্রহ, 
নক্ষত্র সবাই । কোপাঁনকাস ভাবলেন এতদূর থেকে সূর্যের পক্ষে পৃথিব 
পরিক্রমা করা সম্পৃণ অসম্ভব বরং পৃথিবীর পক্ষে নিজ মেরদণ্ডের চারপাশে 
আবর্তনই স্বাভাবিক । তাঁর এই মতবাদ জনসাধারণের মনে বিরূপ প্রাতীক্রয়া 
সৃম্টি করবে মনে করে তিনি সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন নি; কেবলমান্র মৃত্যুর 
পূর্বে স্বরচিত পুস্তকে আপন মনোভাব প্রকাশ করে যান। ভিহিনিং 
তাঁর মতকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না । 

কোপািকাসের মৃত্যুর বহুঁদন পরে আর একজন জ্যোতিবিজ্ঞানী গ্যাঁলালও 
প্রচার করলেন, “পাঁথবী ঘোরে না, ঘোরে সূর্য ৮ পাঁথবীর মানুষ তাঁর মত- 
বাদকে স্বীকার করে নিতে পারল না। আরম্ভ হল তুমুল ঝড়। অনেক 
পরে মহাত্মা নিউটনই সব বিতকেঁর অবসান ঘটালেন । 

ণিন্তু নিউটন, গ্যাঁলালও, কোপানিকাসের বহু পূর্বে রচিত ভারতীয় পুরাণ- 
গুল সূর্যকে চ্ছির বলে নিরদশে করে গেছেন। আমাদের অনেকের ধারণা পুরাণ- 
গাল অসম্ভব ও অবাস্তব কাহিনীবন্যাস ছাড়া আর কছুই নয়। অন্ততঃ 
পাশ্চাত্য দেশগুি তাই মনে করে। আমরাও আবার পাশ্চান্তের দৃষম্টিভাঙ্গ নিয়ে 
ধিচার কার, আর তাই ভারতীয় অমর কাহিনীগৃলির আঁধকাংশই আজ 
অবহেলিত । সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারতীয় পুরাণগুল 
একাধারে উচ্চাঙ্গের সাঁহত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান । যে গ্যালালওর সম্ধান্তকে 
আমরা এীতহাসিক বলে আখ্যা দিয়ে থাঁক, সেই সিদ্ধান্তই দেখতে পাওয়া যায় 
একাধক প্রাণে । প্রথমে বিফুপুরাণের একাট শ্লোকের কথা ধরা যাক-_ 

যৈ যত দশ্যতে ভাস্বান তন্রেবমনদয়ঃ স্মৃতঃ | 
তিরোভাবন্ যত্রোতি তন্রে বাস্ত মনং রবেঃ ॥ 


৬ 


নৈবাদ্তমনমকর্স্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ। 
উদয়াস্ত মনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ 

“যে স্থান থেকে সূর্য (প্রথম) দৃশ্য হয়, সে স্থানে উদয় এবং যে স্থান থেকে 
সূর্যকে আর দেখা যায় না সেখানে অস্ত হয় । প্রকৃতপক্ষে সূর্ষের উদয় অস্ত 
নেই। (তনি) সব'দাই আছেন । তাঁর দর্শন ও অদর্শনই উদয় অস্ত ।? 

এই শ্লোকাট কী প্রমাণ করে নাষে সূর্য স্থির £ সূর্য যাঁদ স্থির কপনা 
করা হয়ে থাকে তাহলে সূর্যের উদয় অস্ত হয় কী করে? এমন চিন্তা অবশ্যই 
প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মনে স্থান পেয়েছিল । 

কেবলমাত্র বিষু পুরাণ নয়, এতরেয় ব্রাহ্মণেও সূর্য সম্বন্ধে এই ধরনের উীন্ত 
আছে । এতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন__ 

“স বা এষ ন কদাচনাস্তমোতি নোদোতি |” 
অর্থাং সৃযে'র অস্তও নাই, উদয়ও নাই । 

এই সব উন্তি থেকে ধারণা করা যেতে পারে, প্রাচীনকালে ভারতের অজানা 
ছিল না যেঞ্স্য স্থির এবং পথবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর আবর্তন করে। 
পাশ্চাত্যের আবচ্কত বহু তথ্য এইভাবে ছড়িয়ে আছে ভারতীয় সাহিত্যে । 
এই সব দ্টান্ত দেখে পাশ্চাত্য গবেষকদের কেউ কেউ নাসকা কুণ্ণন করেন। 
কেউ বা মনে করেন ভারতীয় পাঁণ্ডতগণ স্বদেশের গৌরব বর্ধনার্থে পুরাণের 
শ্লোকগুলির কম্টকল্পিত ব্যাখ্যা করেছেন । কিন্তু এমন অনেক বিদেশ পাঁণ্ডত 
আছেন, যাঁরা বিষ পুরাণ ও এতরেয় ব্রাহ্মণের উপর টাঁকাাটপ্পনী রচনা করে 
গেছেন, তাঁরা মত পোষণ করে গেছেন যে, “পাঁথবীর আব্তন হেতু দিন রাত 
হয়ে থাকে এই সত্য মনে হয় ভারতীয়রা আত প্রাচীন কাল থেকেই জানতেন ।” 

পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণও পাশ্চান্তয দাখল করেছে মান্র কয়েক শ' বছর 
আগে। ভারত সেই বোদক যহগেই কল্পনা করোছিল পাঁথবী গোলাকার এবং 
এর কোন আধার নেই । পুরাণে বাঁণত হয়েছে পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় 
চাপিত। অনন্ত নাগকে আমরা বিশালকায় এক সর্পরূপে মনে করে থাকি। 
কিন্তু অনন্তের আর এক অর্থ মহাশুন্য । “পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় 
স্ছাঁপত”” কথার প্রচ্ছল্ন অর্থ পৃথিবী মহাশ্‌ন্যে ভাসমান । আর্ধ ঝাঁষরা যাঁদ 
পৃথিবীকে সমতল মনে করতেন তা হলে কিছুতেই লিখতে পারতেন না, 
“লৃষেরি উদয় অস্ত নেই”। এতরেয় ব্রাহ্মণের “স বা এষণ কদাচনাস্তমোতি” 


সত 


কিংবা বিফ পুরাণের “নৈবাস্তমনমর্দ্য নোদয়ঃ সর্বদা সতঃ” উন্তগৃলি 
মিথ্যে হয়ে পড়ে । 

বোদক যুগের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথবাঁর আবর্তন এবং গোলত্বের ধারণা 
পাশ্চান্তের আগে ভারতই ব্যন্ত করেছে । গ্যালালওর হাজার বছর আগে 
ভারতীয় জ্োতাঁবদ আরযভট্ট তার আর্ধভন্ীয় নামক প্রীসদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ করে 
গেছেন, পাথবাঁ পাশচম থেকে পূর্ব দিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে এবং ইহা “কদম্ব 
পুজ্পের” মত গোলাকার । যাঁদও পাঁথবীন গোলত্ব কেউ অস্বীকার করেন 
নি তথাঁপ আর্ধভট্ের ভূ-ভ্রমণবাদকে সোঁদন কেউ স্বীকার করে নিতে পারেনান । 

পাঁথবীর মাধ্যাকর্ষণ শান্তর আবচ্কর্তাও ভারত ' নিউটনের বহু পূর্বে 
ভারতীয় বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্ধ সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন 
“পাথবীর আকর্ষণবশতঃ শূন্যস্থিত 'জনিস পাথবীর দিকে আকৃষ্ট হয় । যখন 
কোন বস্তুকে উপর হতে পড়তে দোখ, তখন ধরে নিতে হবে সৌট পাঁথবীর 
আকর্ষণের জন্যই নেমে আসছে মাটিতে |” 5 

পৃথিবীর ভূ-ভ্রমণবাদ, পৃথিবীর গোলত্ব, পৃথিবীর আভিকর্ষ প্রভাত মূল্যবান 
তথ্যগ্দালর আঁবজ্কর্তা ভারত। এইজন্য আমরা চিরকাল গর্ববোধ করতে 
পার । 


১৬০ 


বৈদিক শূল্বস্থত্র 

জ্যাঁমাত অঙকশাস্ত্রের অংশ বিশেষ । 'জ্যা” অর্থে পৃথিবী, শমাঁত” অর্থে 
পারমাপকে বোঝায় । এক কথায় “জ্যামীত" কথাটিব মূল অর্থ”? যে শাস্বের 
দ্বারা কোন ম্থান বা ক্ষেত্রকে পরিমাপ করা যায় । অনেকের মতে, জ্যামীতর 
উৎপাঁন্ুহ্ুল প্রাচীন মিশর দেশ। আজকের যে প্রণালবদ্ধ জ্যাগাতর পারচয় 
আমরা পাই, সেই জ্যামাতর প্রচলন অবশ্য প্রাচীনকালে ছিল না। বতমানে 
পরামীতি বলতে যা বোঝায় এককালে জ্যামাত বলতে তাই-ই বোঝাত। 
জ্যাঁমাতর প্রথম উদ্ভব নাঁক মিশরদেশে । জ্যামাতর উৎপাত্তর কাহনী ব্যাখা 
করতে গিয়ে মনে করা হয় নীলনদের দেশ মিশর সর্ব প্রথম লাভ করোছল 
সভ্যতার জালো । আরণ্যক জীবন থেকে ম্ীন্তলাভ করে সোদন মানুষ বসাঁত 
স্থাপন করেছিল নীল নদের উপকুলে । সেখানকার মাঁট ছিল উর্বর, অল্রপায়াসে 
প্রচুর ফসল উৎপন্ন হত । কিন্তু নীলনদের বন্যা অসুবধা স:ষ্টি করত কৃষকদের । 
বন্যার জল কৃঁষক্ষেত্রের সীমারেখা ধুয়ে মুছে একাকার করে দিত। অই 
কৃষকদের জাঁমর সীমানা াহতকরণের কাজ বার বার অনুভূত হত । সেই 
অস্ীবধা দূরাঁকরণের জন্য জ্যামাতি তথা পারামতির উদ্ভব । মিশরায় সভ্যতা 
আজ থেকে প্রায় তন হাজার বছর আগের । কারও কারও মতে এই সময়টা 
আরও বেশী হতে পারে । পাশ্চান্ত্য পাঁণ্ডতগণ মনে করেন জ্যামাঁত মিশর 
দেশ থেকে বোব্লন ও পরে গ্রীস দেশে ছড়িয়ে পড়ে । প্রায় হাজার বছর ধরে 
চলোছল গ্রীস দেশে জ্যাঁমাতর অনুশীলন | প্রণালীবদ্ধ জ্যামাতর প্রকৃত 
উদ্ভাবক বলতে যাঁদের বোঝায় তাঁরা হলেন প্রাসদ্ধ গ্রীক মনীষী পিথাগোরাস, 
ইউীক্রিড, থেলস প্লাতো এবং আঁকামাদস । এদের মধ্যে পিথাগোরাস এবং 
ইউীক্রিডকে জ্যামাত শাস্ের দুই প্রধান দিকপাল বলে বর্ণনা করা হয়। কারণ 
জ্যামাতর কয়েকটি বিশেষ প্রণালী এ'রাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন । 

পাশ্চান্ত পাণ্ডতগণ মিশর, বোবিলন, গ্রস প্রভাত প্রাচীন সভ্য দেশগযালর 
সঙ্গে ভারতকে এক পধান্তুতে আসন দান করতে প্রস্তুত নন । তাঁদের ধারণা, 
জ্যামাত শাস্্টা কেবলমান্র মশর, বৌবলন এবং গ্রীম দেশের একচোটরা ছিল ।. 


৫ 


কালক্রমে ভারতণয়রা ওদের কাছ থেকে জ্যাঁমাত বিদ্যা আয়ত্ত করে নেয় । কিন্তু 
তাঁদের এই ধারণা নিতান্তই ভুল । যাঁদও প্রাচীন ভারতে পিথাগোরাস কিংবা 
ইউক্লিডের মত এতবড় জ্যামাতাবদের পাঁরচয় পাওয়া যায় না তথাপি পিথা- 
গোরাসের বহ পূর্বে প্রণালীবদ্ধ জ্যামিতির উদ্ভব হয়েছিল এই দেশে। 
নিদর্শন যে একেবারে নেই তানয়। পিথাগোরাসের বহু পূবে রচিত কৃ্ণ 
যজবেদ এবং শুরু যজূরেদের সূত্রগুূলি আজিও সে প্রমাণ সগোৌরবে ঘোষণা 
করছে । সুত্রগ্ালর রচায়তা বৌধায়ন, কাত্যায়ন প্রভীত কয়েকজন ঝাষ। 
নাম শজ্বসুঘ্। এ পর্যন্ত মোট সাতটি জ্যামমীতির উপর রচিত সূত্র আঁবচ্কৃত 
হয়েছে । সূত্রগ্ীলর আবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যজ্ঞবেদী নির্মাণ পদ্ধাত । 
.ভারতীয় এমনকি কয়েকজন পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতের মতে সূত্রগ্ীলর রচনাকাল 
থীষ্টপূর্ব অস্টম শতাব্দীরও আগে । অথচ পথাগ্রোরাস এবং ইউীরুডের 
আঁবরভাবকাল খুবষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী । 
মহর্ষি বৌধায়ন-রচিত শ্বসূত্রগুলিই গভাঁর জ্যামাতজ্ঞানের পরিচয় 
বহন করে । বৌধায়নের সূ্রগঢীলতেই বার্ণত হয়েছে যজ্জবেদীর গঠন প্রণালী, 
আয়তক্ষেত্র কিংবা ন্রিভুজকে বর্গক্ষেত্রে রূপান্তর এবং সমকোণী ন্রিভুজের 
আঁতভুজ সম্পাঁকত একট উপপাদ্য । ধিথাগোরাসের নামে প্রচলিত উপপাদ্যাট 
যা শিক্ষার্থী মান্কেই পাঠ করতে হয় সৌঁট হল “সমকোণণ ন্লিভূজের আতিভুজের 
উপর আঁঙ্কত বগরক্ষেন্র, ন্লিভুজটর অপর দুই বাহুর উপর আঁঙ্কত বক্ষেত্র- 
দ্বয়ের সমণ্টির সমান ।” কথিত আছে, পিথাগোরাস একবার গিয়েছিলেন মিশর 
দেশে। িরামডের দেশীমশর । আকাশচুম্বী পিরামিডের শিখরগুলি এক 
'দকে যেমন তাঁর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করোছল অপরাঁদকে পিরামিডের জন্য 
ব্যহত বর্গাকার পাথরগ্যালও মনে ।ধে।গ আকর্ধণ কঞোছল । তাঁর উপপাদ্যটির 
আঁব্কারের মূলে ছিল বর্গাকার পাথরগীল। কিন্তু পিথাগোরাসের সেই 
প্রাস্ধ উপপাদ্যটি বৌধায়নের শুজ্বসূন্রেও পাওয়া যায়। এখানে দুটি সূত্রের 
উল্লেখ করা হল । 
১। সমচতুরন্রস্যাক্ষায়ারজ্জহার্্বস্তাবতীং ভুমিং করোতি । 
“সমচতুরম্রঁ অর্থে বর্গক্ষেত্র এবং “অক্ষক্লারজ্জ;' অর্থে কর্ণ বিশ্রান্ত- 
'রজ্জু বা কর্ণ । সূত্রটির অর্থ, বর্গক্ষেত্রের কর্ণের উপর আগ্কিত বর্গক্ষে্ মূল 
-বঙ্গক্ষেত্রের (ক্ষেত্রফলের ) দ্বিগুণ । 
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২। দীর্ঘচতুরস্যাক্ষয়ারজ্জ-ঃ পাশ্বমানী তি্যঙমানীচ বৎ প্ৃথগ- 
ভূতে কুরুতস্তদূভয়ং করোতি । 

'দীর্ঘচতুরত্্ অর্থে আয়তক্ষে্র, 'পার্ববমান অর্থে দশর্ঘ বাহ্‌ এবং ণতর্যযঙ 
মানী' অর্থে হুস্ব বাহু । 

সূত্রাটর অর্থ হয় 'আয়তক্ষেত্রের কর্ণের উপর আঁঙ্কত বগক্ষেত্র, আয়ত- 
ক্ষেত্র দীর্ঘ বাহ? এবং হুস্ব বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গন্ষেত্রের (দুইটির ক্ষেন্র- 
ফলের ) সমান্টর সমান । 

দ্বিতীয় সূত্রটি পিথাগোরাসের উপপাদ্যের অনুরূপ । পরবর্তাঁকালে 
ভারতের মহান বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য এ সূত্রাটর উপর গুরুত্ব দিয়ে আরও 
কয়েকটি জ্যামাতক তথ্য আবিচ্কার করেছিলেন । তাঁর সমপ্রীসদ্ধ গ্রন্ছের 
“লীলাবতা” অংশটি সে সাক্ষ্য আজও বহন করে চলেছে । 

এমনও শোনা যায়, িথাগোরাস ভারতদ্রমণেও এসোৌছলেন । বৌধায়নের 
সময় যাঁদ খজ্টপূর্ব অস্টম শতাব্দী হয় তাহলে তাঁর রচিত সূত্রগুলি দুশ বছর 
পরে ভারতে আগত পিথাগোরাসের দ-ষ্টিগোচর হওয়া অস্বাভাবিক নয় । শৃঙ্ব- 
সূত্রগুলি থেকে তান যে তাঁর উপপাদ্যটির পারকল্পনা করেনান একথা জোর 
করে কে বলতে পারে; অথচ পিথাগোরাস এ একাটমান্র উপপাদ্যের মাধ্যমে 
সারা বিশ্ব প্রাত্ঠা লাভ করেছেন। 

যাঁরা ভারতীয় জামাঁতকে পাশ্চান্তের কাছ থেকে ধার করা মনে করেন, 
তাঁরা অত্যন্ত ভুল করেন। মিশরায় এবং গ্রীক সভ্যতা প্রাচীন ঠিকই, কিন্তু 
বৈদিক সভ্যতাকে যাঁদ বা কেউ অস্বীকার করেন তাহলে ভারতীয় 'সন্ধু সভ্যতা 
যে আরও প্রাচীন সে কথা সবাইকে স্বীকার করতে হবে । মহেঞ্জোদরো এবং 
হরপ্পায় যে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবচ্কৃত হয়েছে তাতে আর যাই 
হোক না কেন, সেখানকার মানুষ এককালে জ্যামীতিতে যে যথেষ্ট উল্নাতিলাভ 
করোছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এখানকার নগর পরিকল্পনা এবং সর্ব- 
সাধারণের ব্যবহারের নামত্ত বিরাট জলাধারটি উন্নত জ্যামাত জ্ঞানের 
পরিচায়ক । 
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একট গঞ্প আছে । 

বনের মাঝখানে মহাষি চ্বনের আশ্রম । অন্ধ ও জরাগ্রস্ত মহাঁষকে দেখা- 
শোনা করেন তাঁরই তরুণী পত্বী সুকন্যা । সকন্যা রাজার মেয়ে। তথাপি 
স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন বৃদ্ধ চ্বনকে । রূপগনণের অন্ত নেই সুকন্যার । ঘরের 
কাজকর্ম করেন, বদ্ধ স্বামীর সেবা করেন, বন থেকে ফলমৃল সংগ্রহ করেন, 
আবার ঝাষর জপতপের ব্যবস্থা করেন । 

বনের ভেতরে আছে বিরাট এক সরোবর ৷ সকন্যা নিত্য স্নান করেন 
সেখানে আর পানীয় জল ভরে নিয়ে আসেন কলসাতে । সৌদনও স্নান সেরে 
কলপীকাঁখে কুটীরের দিকে ফিরে আর্সাছলেন,সকন্যা, পাঁথমধ্যে দেখা হয়ে গেল 
দুজন প্রিয়দর্শন তরুণের সঙ্গে । এই নির্জন বনে এর আগে কোন মান-ষের 
সঙ্গে দেখা হত না সুকন্যার। তরুণদের দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন । 
তরুণম্বয়ও অবাক হয়ে তাকিয়োছলেন সকন্যার দিকে । এক সময় তাঁদের 
একজন জিজ্ঞাসা করলেন £ কে তুমি প্রিয়দার্শান ১ এর আগে তো কখনও 
দৌখান তোমায় ? 

মৃদু হাসলেন সূকন্যা । বললেন : আমারও সেই একই প্রশ্ন হে অপারাঁচত- 
দয়! দীর্ঘকাল এই বনে বাস করাছ আমি। কিন্ভু কোনাদন তো দৌঁখাঁন 
আপনাদের ! তরএণাঁট হেসে জবাব দিলেন $ আমরা দেববৈদ্য আম্বনীকুমারদ্বয় । 
এই বনপথ দিয়ে মাঝে মাঝে আমাদের যাতায়াত করতে হয়৷ কিন্তু তুঁমকে? 
সুকন্যা অভিবাদন জানয়ে বললেন £$ আমি স:কন্যা, মহার্ধ চ্যবনের পত্বী। 
শিউরে উঠলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় । বিস্ময়ভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে 
রইলেন তাঁর দিকে, তারপর এক সময় ঘেন আপন মনেই বলে উঠলেন £ তুম 
চ্যবনের পত্বী 2 শঃনোছ তান তো অশীতিপর বৃদ্ধ সম্পৃণ চলৎশত্তিহীন । 
তাঁকে বরণ করে কেন ভুল করলে প্রিরসাঁথঃ সূকন্যা তাঁদের কথায় কোন 
উত্তর না দিয়ে কেবল ম্লান হাঁসি হাসলেন । ধিছুক্ষণ নীরব থেকে আঁম্বনশ- 
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কুমারদ্বয় পূনরায় বললেন £ আমরা তোমায় দেখে অত্যন্ত প্রীত হয়েছি । বল 
সাঁখ, কী উপকার তোমার আমরা করতে পার ? 
সুকন]া অপ সময মৌন থেকে বললেন £ হে দেবদ্বয় ! শুনেছি আপনারা 
ভেষজ বিদ্যায় পারদর্শ। যাঁদ আমার,প্রাত একান্তই কৃপা করে থাকেন তাহলে 
আমার স্বামীর বার্ধক্য দূর করে তাঁকে পুনর্বার যৌবন দান করুন । হাসলেন 
আ্বনীকুমারদ্বয় । বললেন £ তোমার ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না প্রিয়সাখ ! 
পরে একাদন আসব তোমার কুটণরে । 
সোঁদন তাঁরা চলে গেলেন। কিছুদন পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় সত্যই 
আগমন করলেন চ্যবনের কুটীরে। দিয়ে গেলেন একাট ওষুধ এবং জানিয়ে 
গেলেন ওষধাঁটর সেবনাবাধ । | 
এঁ ওষুধ সেবনেই মহর্ষির বার্ধক্য দূর হয়ে গেল, পেলেন নতুন যৌবন । 
খুশী হলেন সুকন্যা, খুশী হলেন চ্যবনও । 
ঝগবেদ ও অন্যান্য পুরাণ উপপরাণাদিতে আশ্বনপকুমারদ্বয়ের উপর 
দেবত্ব আরোপ করা হয়েছে । খগবেদে যে সমস্ত দেবতাদের উদ্দেশ্যে সন্ত 
রাঁচত হয়েছে তাঁদের মধ্যে ইন্দ্র, অশ্ন, সোম ও আশ্বদ্বয় প্রধান । আঁম্বদ্বয়ই 
প্রবতাঁকালে দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় নামে পারচিত হন। তাঁরা যমজ 
ভ্রাতা বলে অনেকে অনুমান করেন । চেহারায় তাঁদের অদ্ভূত সাদৃশ্য । ঝগ্‌- 
বেদে অশ্বদ্বয়ের উদ্দেশ্যে রাঁচত সন্তসংখ্যা প্রায় পণ্াশের মত । স্ত-রচায়তাদের 
মধ্যে আছেন ঘোবা নাম্নী এক জরৎকুমারী। ঘোষা কক্ষীবান ঝাষর কন্যা, 
অল্পবয়সে কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবন যাপন করতেন । বেদাবিদ্যায় 
পারদর্শনন হয়েও সাংসারিক জীবনের স্বাদ গ্রহণ করতে না পারায় তাঁর দুঃখের 
সীমা ছিল না। তাই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ঘোষা একাঁদন অশ্বনীকুমার- 
দ্বয়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন । তাঁর আরাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে আশ্বনীকুমারদ্বয় 
তাঁকে সম্পূর্ণ রোগমনৃস্ত করোছলেন । এইজন্যই বোধ হয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
জন্য আম্বনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সূন্ত রচনা করেছিলেন ঘোষা। দশম 
মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সন্ত দ;ট ঘোষার রচনা । | 
অবশ্য বৌদক যুগে ঘোষার মত আরও অনেক ব্রহ্ধবাঁদনী মাহলা ঝাঁষর নাম 
পাওয়া যায়, যাঁরা কোন-না-কোন দেবতার উদ্দেশ্যে সূন্ত রটনা করেছেন। সে 
ূগে সমাজে নারীর পুরুষের সমান আঁধকার ছিল এবং নারীরা ও পুরুষদের 
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সঙ্গে আআঞান-বিজ্ঞানের চর্টা করতেন । ঝগবেদে সুস্ত-রচাঁয়তী মাহলা ঝাঁষদের 
মধ্যে আছেন মহার্য আঁঙ্গরার কন্যা শশ্বতাঁ, অদ্ভন ধাঁষর কন্যা বাক, মহার্ষ 
আন্র কন্যা অপলা, আন্র গোন্রজা বিশ্ববারা, বিদর্ভরাজনান্দনী এবং মহর্ষি 
অগস্ত্যের পত্রী লোপামদুদ্রা, মহর্ধ কশ্যপপতনী দেবমাতা আদাত, রাজা 
ভরতের পতনী রাজ্ঞী শশীয়সী, দেবগন্রু বৃহস্পাতির পত্যী জুহ.. কাক্ষবান ঝাঁষর 
কন্যা ঘোষা এবং বাধুমতী নামে আর একজন ঝাঁষকন্যা প্রধান । এদের মধ্যে 
ঘোষা এবং বাধুমতাঁ উভয়েই অশ্বিনীকৃমারদ্বয়ের কাছে ঝণী ছিলেন । সেই" 
জন্যে মনে হয় এরা কেবল আম*বনকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সূন্ত রচনা করেছেন । 
ঘোষার উীন্তই প্রমাণ করে__ 

যূবং হবং বাধমত্যা অগচ্ছতং 

যুবং সযুতিং চক্রয়ুঃ পুরন্থয়ে । 

“তুমি বাধুমতার প্রসববেদনা দুর করে সখপ্রসব করিয়েছিলে ।” ঘোষা 
চাবন ঝাঁষর কথাও উল্লেখ করেছেন । ঘোষা আরও বলেছেন-__ « 

যুবং বিপ্রস্য জরনামুপেয়ুষঃ 
পুনঃ কলেরকনূতং যুবদ্বয়ঃ | 
যুবং বন্দন মৃণ্যদাদ দপযুষএ্বং 
সদ্যো বিশপলামেতবে কৃথঃ ॥ 

“কাল নামে যে স্তোতা জরাজীর্ণ হয়ে পড়োছল, তাকে তোমরা ( আম্বনন- 
কুমারদ্বয় ) পুনর্বার যৌবনসম্পন্ন করেছিলে । তোমরাই বন্দন নামক ব্যান্তকে 
কূপের ভেতর থেকে উদ্ধার করোছলে, তোমরাই ছিন্নপদা বিশপলাকে লোহার 
চরণ দিয়ে চলংশাকল্তবাশিষ্ট করেছিলে 1” 

আশ্বনীকুমারদ্বয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের কথা ঝগৃবেদে আরও পাওয়া 
যায়। ঘোষাই এক জায়গায় বলেছেন, “তামরা অন্ধ ঝঙ্জাশ্বের দূষ্টিশান্ত 
ফাঁরয়ে দিয়োছলে 1” মহাভারতেও দৌখ মহার্ধ আয়োদধোম্যের শিষ্য উপমনন্য 
অর্কপন্ন খেয়ে অন্ধ হয়ে কুপের মধ্যে পড়ে গেঁছিলেন ৷ গুরু ধৌম্যশিষাকে কুপ 
থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেও তাঁর দৃচ্টশান্ত ফিরিয়ে আনতে পারেনান ৷ 
অশ্বিনীকুগারদ্বয়ের প্রচেষ্টায় পূনর্বার দঁম্টিশোন্ত লাভ করোছলেন উপমনদ্য । 

ঝগবেদে ঘোষার উন্তি এবং মহাভারতের আখ্যানগুলি থেকে মনে করা যেতে 
পারে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ চাকংসা বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। সেষুগে 
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অন্ধের অন্ধত্ব মোচন করা হত, অকর্মণ্য হস্তপদাঁদ কর্তন করে কৃত্রিম লৌহঅঙ্গ 
জ.ড়ে দিয়ে পঙ্গুকে চলংশান্ত দান করা হত, প্রসৃতির প্রসববেদনা দূর করে 
তার সংখপ্রসবের ব্যবস্থা করা হত । এমনাক কুষ্ঠ ব্যান্তকেও নিরাময় করা হত । 
উপরোন্ত উদাহরণগুল থেকে মনে করা সঙ্গত যে. সে যুগের চাকংসা প্রণালীর 
সঙ্গে বমানের উন্নত শল্য চাকৎসা প্রণালীর মোটেই তফাত ছিল না। তবে 
বর্তমানের মত এই শাস্ত বহুল প্রচারত ছিলনা । কয়েকজন অমিত প্রাতিভা- 
ধরের মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ । মহাভারত এবং পরাণগ্ীলর কোন কোন 
কাহনকে নিছক গল্প বলে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু বেদকে নিশ্চয়ই কম্পনা 
বা আতরঞ্জন বলে মনে করা যায় না। কারণ বেদে উচ্চারিত সন্তগালর প্রবস্তা 
ঝাঁষরা ছিলেন সত্যদ্রম্টা। তাঁরা যা দেখোছলেন বা উপলাব্ধ করেছিলেন, 
কেবল সেই কথাগযীলই উচ্চারণ করেছেন ৷ কল্পনার ঠহি সেখানে নেই । ঘোযার 
তব অন্ততঃ সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় । হয়ত আ্বনীকুমারদ্বয়ের কাছে 
[তান উপবৃঞ্ত বলে কছংটা ভীন্তর আতিশয্য থাকতে পারে, তথাঁপ নিজেকে 
কুষ্ঠব্যা ধিগ্রদ্তা বলে প্রচার করে ভান্ত প্রকাশ করান কোন হেতু নেই । তাছাড়া এ 
কাল ব্যাধি থেকে তিন যে আরোগ্য লাভ করোছিলেন একথাও স্বীকার করেছেন । 
আর চ্যবন, বাঁধমতাঁ, ঝজ্া*্ব এরা কেউই কাল্পনিক ব্যন্তি নন। পরবতর্“কালে 
রচিত পুরাণগনীলতে এদের কথা অনেক বলা হয়েছে । পুরাণ যদিও সম্পূর্ণ 
ইতিহাস নয়, তবুও হু কাঁছনীর পান্রপান্ী এীতহাসক | 

বেদ পুরাণে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের দুনিপৃণ চাকৎসা প্রণালীর কথাই বেশী 
করে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সবাই স্বীকার করেছেন, এই দুই যমজ ভ্রাতা দুজন 
দেবতা । দেবতাদের অসাধ্য কোন কাজ নেই, এমন একটা তর্কও এসে পড়ে । 
কিন্তু পৌরাঁণক কাহিনীগণাল বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, আঁশ্বনী কুমারদ্বয়ের 
উপর দেবত্ব অপেক্ষা মানবত্ই আরোপ হয়েছে বেশী । এরা লোকালয়ে ঘুরে 
বেড়ান, বনপথ ধরে হাঁটেন, যজ্জভাগ পান না। যজ্ঞভাগ না পাওয়ার কারণ 
আশ্বনীকুমারদ্বয় চাকংসকের ব্যস্ত গ্রহণ করেছিলেন চিকিৎসক বৃত্তি দেব- 
সমাজে হীন ছিল বলে দেবতাদের সঙ্গে একাসনে বসার ও যজ্জভাগ গ্রহণ করার 
সম্মান লাভে বণ্চিত অশ্বনীকুমারদ্বয় । একথা যাঁদ সত্য হয় তাহলে জেনে 
শুনেও আশ্বনীকুমারদ্বয় কেন হীন বৃত্তি গ্রহণ করোছলেন? যে দেবরাজ 
ইন্দ্রের কাছ থেকে তাঁরা চিকিৎসা বিদ্যা আয়ত্ত করোছলেন, সেই ইন্দ্র কেন পাঁতত 
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নয়? অপরের বাঁড় বাড়ি গিয়ে চিকতসা করতেন বলেই কা তাঁরা পতিত ঃ 
এ যুভ্তি ঠিক নয় | প্রাচীনকালে চাকৎসকের বাঁন্ত হীন ছিল না। ঝগৃবেদের 
ধাকগুলি থেকে অন্ততঃ সে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পরবতাঁকালে বর্ণাশ্রম 
প্রচালত হওয়ায় নীচ জাতীয় ব্যক্তিদের মল, মূত্র, রত্ত. পূজ ইত্যাদি নিয়ে নাড়া- 
চাড়া করতে হত বলে চাকংসকের বাঁন্ত হীন বলে পরিগাঁণত হয় । বোঁদক যুগে 
চিকিৎসা শাস্রজ্ঞান অবশ্যকর্তব্য ছিল। ব্র্গার্ধযরাও এই শাস্নকে অবহেলা 
করেনান । বিশ্বামন্র ভরদ্বাজ প্রভাতি ঝাঁষরা চাকৎসাশাস্ত প্রণয়ন করেছিলেন । 
তখনকার 'দনে সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ না করতে পারলে ব্ল্দকে জানা যেত 
না বলে ব্রহ্ধার্ষদের বব*বাস ছিল। অনেকের মতে আয়ুবেদ ছিল আবার বেদের 
একটি অংশ । 

তাহলে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যথাযথ পারচয় কী? দেবতা না মানব? 
প্রাচীন কালে দেবতা এবং স্বর্গ সম্বন্ধে মানুষের যে কেমন ধারণা ছিল সে- 
কথা বলা বড় শস্ত। প্রাচীন সাহত্যগন্গীলতে আমরা দেখতে প্ই, দেবতারা 
কখনও একক, কখনও বা দল বেধে আসছেন স্বর্গ থেকে, মতের মানুষের কাছ 
থেকে গ্রহণ করছেন যজ্ঞভাগ, পাঁথবীর মানুষও অবললীলাক্রমে ঘুরে 
বেড়াচ্ছেন স্বর্গে ধরার মানুষকে আবার শ্রদ্ধা করতেন দেবতারা ৷ স্বর্গে গেলে 
নিজে হাতে পাদ্য অর্থয দান করে অভ্যর্থনা করছেন । দেবতাদের রাজা হওয়ার 
জন্যও কোন কোন মানুষ সচেস্ট হতেন, ইন্দ্রত্ব হারাবার ভয়ে ইন্দ্র ষে-সব 
ছলচাতুরী অবলম্বন করতেন তাতে তাঁর মধ্যে মানাবক গণই প্রকট । 

কিছু কিছ? চিন্তাশীল ব্যান্ত মনে করেন মধ্য এঁশয়ার পামর অঞ্চলে, আম:- 
দাঁরয়া ও সিরদরিয়া নদীদ্বয় বিধৌত সীবজ্তীর্ণ সমতল খণ্ডে আযরা বাস 
করতেন । তাদেরই একাট শাখা ভারতবর্ষে এসেছিলন । তারও পূর্বে আর্যদের 
আদ বাসস্থান ছিল রূশদেশের উরাল পর্বতের দাক্ষণে। জনসংখ্যা বৃদ্ধ 
হেতু অথবা অন্য কোন কারণে আধরা 'বাভন্ন সময় বিভন্ন জায়গায় ছাড়য়ে 
পড়েন। আর্ধরা একই সময়ে সবাই আসেনান. এক একদল এক এক সময়ে 
এসোঁছিলেন । তখন ভারতেও বাস করতেন একদল মানুষ । তাঁরাও জ্রান-বিজ্ঞানে 
কম উন্নত ছিলেন না । তবুও লোহার ব্যবহার তাঁরা জানতেন না। যদ্ধে 
অশ্ব ব্যবহার করতেন, আধুনক অস্ত সাজ্জত আধদের কাছে তা বাধ্য 
হয়েছিলেন পিছ; হটতে। আর্ধরা এখানে বসাঁত হ্থাপন করলেও জন্মভূমির 
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প্রাত তাঁদের টান ছিল। সেখানে বাস করতেন যত জ্ঞান গৃণীরা, মাঝে 
মাঝে আসতেন ভারতভূমিতে, শন্তশালী যাঁরা তাঁরা আবঘ'দের হয়ে ভারতের 
আঁদবাসীদের (অসুর নামে খ্যাত ) সঙ্গে যুদ্ধ করতেন । আধ্দের আদ নিবাস 
স্বর্গ নামে এবং সেখানকার জ্ঞানী-গুণীরা দেবতা নামে পারাচিত ছিলেন । 
পরবতাঁকালে আরও দেখা গেছে, আর্ধদের যে সব শাখা ভারতে প্রবেশ করোছল 
তাঁদের কারও সঙ্গ্রে কারও মিল ছিল না । প্রতোক দলের উপাসক ছিলেন একক্রন 
বিশেষ দেবতা । একদলের দেবতাকে অন্য দল স্বীকার করতেন না। আদি 
বাসম্থান স্বর্গে হয়ত গণতন্দের মত ব্যবস্থা ছিল । ধান শিক্ষা-দী্মশয়, জ্ঞানে, 
পরাক্রমে সবার সেরা 'ববোচিত হতেন তানই রাজপদের যোগ্য বলে নিবণাচিত 
হতেন । 

অনেক ক্ষেত্রে আরও প্রমাণ পাওয়া যায়, দেবতাগণ স্ব-স্ব-লোক থকে 
অবতরণ করে দানবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতেন । অনেক সময় দেবতাদের 
পরাজয়ওররণ করতে হয়েছে । শেষে ছলে-বলে-কৌশলে দানবদের আয়ন্তে 
এনেছেন । আ'মত পরান্রমশালণ দানবদের দর্প চূর্ণ করায় আরা তাঁদের গুণ- 
কীর্তন করেছেন, স্তব রচনা করেছেন এবং যজ্ঞক্ষেত্রে নিমন্তণ করে যজ্জভাগ দিয়ে 
আপ্যাঁয়ত করেছেন । সেই সঙ্গে দানব তথা অসুরদের নীচ এবং হেয় প্রাতপন্ন 
করেছেন । আশ্বনীকুমারদ্বয় যোদ্ধা ছিলেন না । ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতির মত 
কোন পরাক্রমশালী অসরকেও বধ করতে পারেন নি, তাই পরবতাঁকালে যাগযজ্ঞ 
প্রচলিত হলে যজ্স্থছলে নিমল্মণও পেতেন না । 

আরও একটি 'জানস লক্ষ্য করার মত । বোদক দেবতাদের মধ্যে কাউকে 
জগংস্রষ্টা পরমাঁপতা রূপে কল্পনা করা হয় ন। বেদের পরবতাঁ উপানষদের 
যুগে ব্রন্গের কজ্পনা করা হয়েছে । তান নিগ্গণ ঈশ্বর, [বিশ্বের মূলাধার 
1তানই । সং-চিংআনন্দময় । তাই দেখা যায় তাঁকে জানার জন্য দেবতা এবং 
মানুষ উভয়েরই কৃচ্ছসাধন । উপানষদের যৃগের পরে তাঁর ক্পনা আরও 
ব্যাপক । বিশ্বের প্রাতাট অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে আছেন তান; তানই 
সুষ্টি করেন, আবার লয়ও তাঁর কাছে । [তান নিজেই দ্বধাবভন্ত হয়ে প্র; 
ও প্রকতিরূপে বিরাজ করেন । লক্ষরীনারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ একই অঙ্গের দুইরূপ | 
অনন্ত শান্তমান তিন । অনন্ত রুপরাশ নিয়ে অনন্তকাল ধরে . বিশ্বে পার- 
ব্যাপ্ত । দেবতা, মানব, অসুর, জীব-জন্তু, উদ্ভিদ তাঁরই ইচ্ছার ফল। ঝগবেদের্‌ 
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দেবতাদের মধ্যে এমন গুণের ভগ্নাংশ মানত কারও মধ্যে নেই। সর্বশান্তমান 
তাঁরা কেউ নন। বিপদে পড়লে শিশুর মত কাঁদেন, অসরেরা স্বর্গ থেকে 
তাড়িয়ে দিলে অন্ধকারে ঘোরাফেরা করেন, আর সর্বশন্তমানের আরাধনা 
করেন। সখের সময় সুরা এবং নারীতে আসন্ত হন, মানুষের এবং দানবের 
সদগুণ দেখলে বিচলিত হন, পরস্তী এমন কি গুরুপত্বীকে হরণ করতে এদের 
লজ্জা হয় না। তাহলে এই সব দেবতা কারা ? দেব না মানধ ? 

স্বীকার করতে হবে যে, বঙমান সমাজন্ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন সমাজ- 
ব্যবস্থার কোন মিল নেই । সমাজে নারীর স্থান ছিল পুরুষের সমকক্ষ । তাঁরা 
একাদকে যেমন ইচ্ছামত পতি বরণ করতে পারতেন অপর দিকে এক নারার 
একাঁধক পাঁতও সমাজে দৃষণীয় ছিল না। দ্রোপদীর পণ্ণপাতি, কর্ণ 
য্াধাম্ঠরাঁদ বা ধৃতরাম্ট্র পাণ্ডুর জল্মকাহিনী আজকের সমাজের চোখে অশ্লীল 
বলে মনে হলেও সে ষূগে এইটাই ছিল সামাঁজক রীত | পাঁরবর্তনশীল সমাজ । 
আজকের সমার্জ-ব্যবস্থা হাজার বছর পরে সমানভাবে কে থাকবে না: কাঁথত 
আছে উদ্দালকপূত্র ম্বেতকেতুই আজকের সমাজ-ব্যবন্থার প্রবর্তক । নারণর 
বহৃপাত বরণ করাকে তান ঘৃণা করতেন । 

দেখা যাচ্ছে আচারে-আচরণে, সমাজ-ব্যবস্থায় দেবতা ও মানুষের মধ্যে কোন 
পারামল নেই । ইন্দ্ু, বরুণ, যম, অশ্বনীকুমারদ্বয় হয়ত কেউই দেবতা ছিলেন 
না। ছিলেন অসামান্য প্রাতভা এবং জ্ান-বিজ্ঞানের অধিকারী দেবতুল্য মানব । 
আঁদাত যাঁদ সমস্ত দেবগণের মাতা হয়ে থাকেন এবং মহার্ধ কশ্যপ যাঁদ দেব ও 
দানব উভয়েরই পিতা হন, তাহলে এসব কথা আলোচনার যথেষ্ট য্ান্তসঙ্গত 
কারণ আছে । পরম ভকতবংসল শ্লীংরির মধ্যে এদের কোন যোগাযোগ নেই 
বললেও চলে । তিনি স্বয়ম্ভ । দানবভীত, দহ:খকস্ট এবং অধর্ম অপসারণের 
জন্য প্রয়োজনবোধে নিজেই অবতীর্ণ হন ধরাধামে । সেই পুরহ্যশ্রেষ্ঠ দেবতা ও 
মানব উভয়েরই আরাধ্য । 

অতএব আশ্বনণকুমারছ্বয় মানব | তাঁদের জন্মম্থান যেখানেই হোক না কেন 
কর্মস্থান প্রাচীন ভারতভূঁম । আঁশ্বনীকুমারধ্বয়কে আবার মহার্য কশ্যপের 
যমজ সন্তান বলে কোথাও বর্ণনা করা হয়নি । ঝাগবেদের মতে দুহ্থানক্ছিত 
দেবতাদের মধ্যে মুখ্য এই দেবতাদ্বয়। এদের 'অন্বদ্বয়' আখ্যা দেওয়ার 
কারণ, এ'দের একজন রসের দ্বারা অপরজন জ্যোতিক্স দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত 
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করেন। কোন কোন সমালোচকের মতে এ'রা দিন ও রানি। অপর একদল 
সমালোচক বলেন অশ্বিদ্বয় সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া কেউ নন। এঁতিহাসিকদের মতে 
এরা প্ণ্যকর্মা দুজন রাজা। চাঁকৎসাশাস্তে বিশেষজ্ঞ বলে দেববৈদারূপে 
খ্যাত হয়েছেন। অধ্যাপক গোল্ড স্ট্তকে'র মতে আশবদ্বয়ের ব্যন্তিত্বে 
নৈসার্গক ও এীতহাঁসিক এই দুই করপনার সংমশ্রণ ঘটেছে । এমনও হতে পারে 
অশ্বিনাকুমারদ্বয় নামে প্রাচীন দুই দেবতা অসাধারণ চাকৎসাশাস্ত্রজ্ঞ মানব 
আশ্বননকুমারপ্বয় থেকে পৃথক । বেদ-পুরাণের কাহনীগুলি প্রমাণ করে 
আশ্বনীকুমারদ্বয়ের মধ্যে মানবীয় উপাদানই বেশী । এক্ষেত্রে মানবীয় উপাদান 
বলতে অসাধারণ রোগশনরাময় ক্ষমতাকে মনে করা যেতে পারে। 

অধ্যাপক গোল্ড স্টক আরও এক ধরনের মত পোষণ করে থাকেন । তাঁর 
এই মত অনুযায়ী অশ্বিদ্বয় সূযদেবতা । সূষরশ্মির রহসাময় স্বরূপ এবং 
তার কার্ধাবলীর সঙ্গে আরোগ্য ও ভৈষজ্যের নিগ্‌ঢ সম্বন্ধ বর্তমান । প্রাচীন- 
কালে বোধ হয় মানৃষ সূর্যালোকের গুণাবলাঁর টের পেয়েছিল । হয়ত তাঁরা 
সূর্ধরশ্মকে রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতেন । সুফল অবশাই পেতেন। 
তানা হলে সূর্যের বিশেষ দু-ধরনেের রাশ্ম বা অধ্বিদ্বয়ের এত গুণপনা ব্যাখ্যা 
করতেন না (অবশ্য অধ্যাপক গোল্ড স্ট্যকের মত যাদ সত্য হয় )। 

গোল্ড স্ট্যকের এই মতকে অনেকে সমর্থন করেন । আজকের বিজ্ঞান বৃঝতে 
পেরেছে সূর্থরাশ্মর অসাধারণ ক্ষমতার কথা । মানুষ সূর্যরশ্মিকে কাজে 
লাঁগয়ে অপাধ্ায সাধন করতে চাইছে । সূর্ধরশ্মির রোগ নিরাময় ক্ষমতাও 
আমাদের অজানা নয় । যাঁদ প্রাচীনকালে ভারত সূর্যরা*মকে রোগ নিরাময়ের 
কাজে প্রয়োগ করে থাকেন তাহলে এই ঘটনা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ তাই প্রমাণ 
করে। আমরা অনেকে হয়ত একথা স্বীকার করতে চাইব না, তবুও সূর্ধরশ্মিকে 
দুরারোগ্য ব্যাঁধ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করা যায় কি না,সে বিষয়ে গবেষণা 
করতে দোষ কোথায় ? 
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চন্দরদেবের কাহিনী 


চন্দ্র সম্বন্ধে ভারতাঁয় পূরাণগুলিতে একাধিক কাহিনশ বমান | বেদে চন্দ 
একজন প্রধান দেবতা । কিন্তু ঝগবেদের স্তবগৃলি থেকে চন্দ্রের কোন কাহিনধ 
জানা যায় না? স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ড প্রভৃতির মতে চন্দ্রের উৎপাত্ত ক্ষীরোদ 
সাগর মল্থনে। একবার মহার্ধ বাসার আভশাপে স্বর্গ হল লক্ষীছাড়া । 
লক্ষনীহীন স্বর্গে দেবতাদের দহঃখ-দুদ্শার অন্ত নেই। বাধ্য হয়ে তাঁরা 
শরণাপন্ন হলেন ভগবান বিষর । বিষ সব শহনে উপদেশ দিলেন ক্ষরোদ সাগর 
মঞ্ঘন করতে । এই কঠিন কাজ দেবতাদের একার পক্ষে সম্ভব ছিল না; বাধ্য 
হয়ে অসুরদের সঙ্গে নিতে হল । মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড এবং বাসংরা নাগকে 
রঞ্জ; হিসাবে ব্যবহার করে একদিন দেবাসুর মিলে মল্থন করলেন ক্ষীরোদ 
সাগর । মল্থনের ফলে একে একে আবিভূতি হলেন ধন্বল্তাঁর, পাঁরজাত, এঁরাবত, 
লক্ষযী, অমৃত এবং দুলভ রত্ব চন্দ্র। ইতিমধ্যে মল্থনজাত তীব্র হলাহল 
পান করে মহাদেব হয়েছেন নাঁলকণ্ঠ । তাঁর কণ্ঠের বিষজবালা নিবারণাথে 
দেবগণই এই দুলভ রত্ব দান করলেন মহাদেবকে ৷ মহাদেব গ্ছান দিলেন চন্দ্রকে 
স্বীয় মস্তকে। 

চন্দ্রের আর একটি কাঁহনণ বার্ণত হয়েছে ব্রহ্ধবৈবত্পুরাণ, শিবপুরাণ এবং 
বায়পুরাণে । কাহিনশীট বৃহৎ হলেও সরস ও সুন্দর । শিবপুরাণে আছে, 
চন্দ্র প্রজাপাত ব্রার পৌন্র ও মহর্ষি অন্ির পুত্র । মহাষ" আন্ত বহু বছর ধরে 
আঁনমেষ নয়নে কঠোর তপস্যা করোছলেন । তপস্যারত অবচ্ছায় তাঁর চক্ষুম্বয় 
থেকে নির্গত হয় তীব্র সোমরশ্ম । সেই রা*মধারণক্ষমতা দিগঅঙ্গানাদেরও 
ছিল না। বাধ্য হয়ে প্রজাপতি ব্র্মা রশ্মগাঁলকে একান্ত করে রথে আরোহণ 
করলেন । সোমরম্ম থেকে জল্স নিলেন সোম। ব্রন্ধা ক্রমাগত একুশবার 
ধরে সোমকে নিয়ে পাঁথবী প্রদাক্ষণ করলেন । সোমের তেজ আঁধকাংশ ছাঁড়য়ে 
পড়ল পাথবীতে । সেই তেজ থেকে জন্ম নিল পৃথিবীর যত ওষাধবর্গ | ভ্রহ্ধা 
সোমকে ওষাঁধবর্গ, মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণদের রাজারূপে আভাঁষন্ত করলেন । দক্ষ- 
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প্রজাপাঁত সোমকে সম্প্রদান করলেন আপন সাতার্শাট কন্যা । গোরবাচ্বাত 
সোমদেব রাজসূয় বজ্জ সম্পাদন করে অগ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব আরম্ভ করলেন । 
রাজপদ লাভ করেই চন্দ্রদেবের হল বাঁদ্ধদ্রংশ । একাঁদন গোপনে হরণ করেই 
আনলেন দেবগুরু বৃহস্পাতির পত্রী অসামান্যা সুন্দরী তারাদেবীকে । ভর্ঘপনা 
করলেন তারা চন্দ্রদেবকে_- 
“ত্যজমাং ত্যজমাং চন্দ্র সুরেষু কুলপাংশুক 1”? 

কিন্তু মোহগ্রস্ত চন্দ্রদেব শুনলেন না তারার কথা । বাধ্য হয়ে আভশাপ 
দিলেন তারা-_ | 

“দেবকুলের কলংক হে চন্দ্রদেব ! তুমি কলঙকী, রাহগ্গ্রস্ত এবং ক্ষয়রোগাক্রান্ত 
হবে।? 

চন্দ্রের কুকীর্তর কথা বৃহস্পাঁতির কর্ণগোচর হল । ক্রুদ্ধ হয়ে একাঁদন নিবেদন 
করলেন প্রজাপতি বরঙ্মার কাছে । ব্রক্গা চন্দ্রদেবকে ডেকে এনে তীব্রভাবে ভরখসনা 
করলেন এব্রং আদেশ দিলেন আবলম্বে তিনি যেন তারাকে সসম্মানে বৃহস্পাতর 
কাছে প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু মদগবাঁ চন্দ্রদেব ব্রহ্মার আদেশকেও উপেক্ষা 
করলেন । ক্লোধান্ধ বৃহস্পাতি এবার চন্দ্রকে সাজা 'দিতে বদ্ধপারকর হলেন । 
দেবসমাজে প্রচার করলেন চন্দ্রদেব অতি নাঁচ, অহঙকারী এবং পরস্মীহরণকারা | 
ক্ষেপে উঠলেন দেবসমাজ চন্দ্রের জঘনা কাঁর্তর কথা শুনে । চন্দ্রকে যথোচিত 
শাস্তি দানের জন্য তরা আহহান করলেন যুদ্ধে । চন্দ্রদেব দমবার পান্র নন। 
দেবতাদের চিরশর দানবদের সঙ্গে যুুস্ত হয়ে ক্ষীরোদ সাগরের তীরে প্রতীক্ষা 
করতে লাগলেন যুদ্ধের জন্য ৷ দেবদানবের আসন্ন যুদ্ধে প্রমাদ গণলেন দেবা- 
দিদেব মহাদেব | এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মীমাংসা করবার জন্য নিজেই গমন করলেন 
যদ্ধক্ষেত্রে । দৈত্যগুর শংক্রাচাযকে আদেশ দিলেন যাতে দৈত্যরা চন্দ্রপক্ষ 
অবলম্বন না করে। শ'ক্রাচার্য অনেক বোঝালেন দৈত্যদের ৷ তারা গরহদেবের 
কথার অবাধ্য না হয়ে চন্দ্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যাগ করে স্ব স্ব ভবনে যাত্রা 
করল। কিংকর্তব্যাবম.ঢ় হয়ে পড়লেন চন্দ্রদেব ৷ এদিকে মহাদেব তাঁকে করলেন 
তীব্র ভৎসনা ও লাঞ্ছনা । বাধ্য হয়ে চন্দ্রকে মহাদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে 
হল এবং তারাকে 'ফারয়ে দিতে হল দেবগুরুর কাছে । এবার অনুতপ্ত ও লাঞ্জত 
হলেন চন্দ্রদেব । বার বার ক্ষমা ভিক্ষা করলেন মহাদেবের কাছে। মহাদেবের 
কোধ মহরতে জপ হয়ে গেল। চন্দ্রকে শুদ্ধ করতে মহাদেব আদেশ করলেন 
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ক্ষণীরোদ সাগরের জলে স্নান করে আসতে ৷ চন্দ্রদেবও নতমস্তকে চলে গেলেন 
ক্ষীরোদ সাগরে । কিন্তু স্নান করার পর তাঁর শরাঁরে ঘটল অদ্ভুত পারবর্তন। 
এক অংশ হল নির্মল অপর অংশ ধারণ করল কলঙ্কচিহ । মহাদেব নির্মল 
অধণ্ন্দ্রুকে স্থান দিলেন স্বীয় ললাটে, কলঙ্কী অর্ধচন্দ্রকে ঘণাভরে পাঁরত্যাগ 
করলেন সাগরকুলে । কলঙ্কী অধধচন্দ্র মনের দুঃখে ক্ষরোদ সাগরের জলে ভবে 
করলেন আত্মহত্যা । প.ন্রের পাঁরণাতির সংবাদ একাঁদন কর্ণগোচর হল মহর্ষি 
আন্রর । পূন্নশোকে কাতর হয়ে ছুটে এলেন ক্ষীরোদ সাগরের কূলে । চোখ 
থেকে নামল আবরল ধারা । সেই অশ্রুজল একসময় এসে মিশল ক্ষরোদ সাগরের 
জলে। পিতার অশ্রুতে প্রাণ ফিরে পেলেন চন্দ্রদেব । পূবেরি মত তরি দেহে 
আর কলঙ্ক চিহ্ন রইল না। চন্দ্রের নতুন দেহ দেখে খুশি হলেন মহাদেব । 
এবারও তাঁকে পর্বের মত রাজা করে দেওয়া হল। কেবল নির্দেশ দিলেন ভাদ্র- 
মাসের শুরা চতুথাঁর 'দিন চন্দ্র হবেন কলঙ্কযুত্ত । এ দিন চন্দ্রদেব গুরুপত্বী 
তারাকে হরণ করেছিলেন ৷ ভাদ্র শ:রা চতুর্থঁর চাঁদ সেই থেকে নমন্চন্দ্র নামে 
খ্যাত। প্রাচীন মতানহযায়ী এ দিন চন্দ্দরশশনে হয় পাপ। 

চন্দের ক্ষয়রোগ সদ্বন্ধে তারার আভশাপ ছাড়াও ব্রন্দবৈবত পুরাণ এবং 
শিবপুরাণে আর একাট কাহনী আছে । চন্দ্রদেবকে যখন দক্ষ তাঁর কন্যাদের 
সম্প্রদান করেন তখন বার বার সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তাঁর কোন কন্যার 
অনাদর না হয়। রাজপদ পেয়ে ভূলে গেলেন চন্দ্রদেব দক্ষের সাবধান বাণাঁ। 
একমাত্র রোহিণা , ছাড়া কাউকে সুনজরে দেখলেন না। কুঁপতা অপর ছাব্বিশ 
ভাগনী পিতার কাছে আভিযোগ আনলেন । শোনা মান ক্রুদ্ধ দক্ষ প্রজাপাঁত 
অভিশাপ দিলেন, “চন্দ্র আজ থেকে হবেন ক্ষয় বোগগ্রস্ত ॥”” তাঁর আভশাপ 
ব্যর্থ হল না। অচিরে চন্দ্র আক্রান্ত হলেন ক্ষয়রোগে । উপায় না দেখে চন্দ্র 
শরণ নিলেন মহাদেবের পায়ে । আত্মভোলা মহেশ্বরের কুপা লাভ করতে বিশেষ 
বেগ পেতে হল না চন্দ্রদেবকে । মহাদেব তাঁকে রোগমযন্ত তো করলেনই, আধিকল্তু 
দক্ষের রোষাশ্নি থেকে চন্দ্ুকে রক্ষার জন্য নিজের কাছেই রেখে দলেন । দক্ষ 
বারবার শিবকে অনুরোধ করলেন চন্দ্রকে পারত্যাগ করার জন্য । কিচ্তু শিব 
কানেই তুললেন না দক্ষের কথা । শেষে দক্ষ এবং শিব উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য 
দূর করতে মধ্যস্ছতার জন্য এগিয়ে এলেন স্বর়্ং ব্রদ্ধা । তাঁরই অনংরোধে মহাদেধ 
রোগমন্ত চল্্কে মাথায় করে রাখলেন, রোগযুস্ত অধচন্দ্রকে সমর্পণ করলেন 
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লক্ষের হাতে । রোগযূন্ত অধচন্দ্রই মিলিত হলেন পত্বীদের সঙ্গো। চন্দ্র 
পত্ধীগণ চন্দ্রের দশা দেখে অত্যন্ত দুখিঃত হলেন । পিতাকে অন.রোধ 
করলেন তাঁর আঁভশাপ থেকে চন্দ্রকে মুক্তি দিতে । দক্ষ কিছুটা শান্ত হয়ে 
অভিশাপের একটু রদবদল করে দিলেন । পনের দিন ধরে একট: একট করে 
ক্ষয়রোগাক্রান্ত হবেন চল্দ্রদেব, পরের পনের দিনে আরোগালাভ করবেন । 

পুরাণ আরও বলে চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্ত হয়োছিলেন বলে তাঁর পত্ীদের গভে 
কোন সমতান সম্তাত জন্মগ্রহণ করোন । চন্দ্রের একমান্ন সন্তান তারার গভ'জাত 
পুত্র বুধ। বুধ থেকেই চন্দ্ুবংশের উৎপান্ত। এই বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন 
পূরুরবা, নহস, যষাত প্রভৃতি রাজগণ । যযাঁতর পুত্র হতেই যাদব কুলের 
উৎপান্ত । দ্বাপরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদ:বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । কৌরব এবং 
পাণ্ডবরাও চন্দ্রবংশোদ্ভব বলে বার্ণত ! 

চন্দ্রের এই কাঁহনীগযঠীলকে একট বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে । প্রথম 
কাহিনী অর্থাৎ সমবদ্র মন্থনের কাহিনীটি বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়। আগে 
বলা হয়েছে ভারতীয়রা নীরস বৈজ্ঞানক তথ্য প্রচার করতেন না। তাঁদের 
আঁবম্কৃত তত্তবগ্ীলকে একাট মনগড়া কাহনীর রূপ দিতেন অথবা জনপ্রয় 
কোন কাহিনীর মধ্যে জড়ে দিয়ে অপর এক কাহনীর অবতারণা করতেন । 
প্রচীলত কাঁহনীর সবগহীলই ছিল ঈশবরের লীলাবিষয়ক । মানুষ পান করত 
এবং তাদের মনে যুগপৎ ভন্তি ও ভয়ের উদ্রেক হত কিন্তু রূপকের আবরণ ছিন্ন 
করতে সাহসী হত না। 

বতমানের মত সৌঁদনও কোন ভারতীয় মনীষী ধরে 'নয়োছলেন পাঁথবী 
থেকেই চন্দ্রের উৎপাত্ত । চন্দ্র অন্য হম শ্রেষ্ঠ দেবতা ! পাঁথবী তার জন্মদাতী 
একথা সে যুগে কেউ স্বীকার করত না একথা আঁবিম্কারক ভালভাবেই জানতেন। 
তাই হয়ত সমূদ্রু মল্থনের গল্পাঁটর সঙ্গে আপন মতবাদাট জ:ড়ে 'দয়েছেন। 
আধুনিক বিজ্ঞান যাঁদও স্বীকার করে না পাঁথবী থেকে চন্দ্রের সম্টি হয়েছে বলে, 
তবুও দীর্ঘকাল ধরে আমরা পাশ্চান্তের এক মহান বিজ্ঞানীর মতবাদকে প্রাধান্য 
দিয়ে এসেছি । তাঁর মতবাদটি ছিল, পৃথিবী আদম অবস্থায় খন তার উত্তপ্ত, 
তরল ও গ্যাসীয় শরীরটাকে নিয়ে সৃয" পরিক্রমা করাছল, সেই সময় পাথবাঁর 
পাশ দিয়ে তীব্র গাততে ছুটে বোরয়ে গেছল বশালকায় এক নক্ষত্র । এই নক্ষত্ু 
পৃথবশ থেকে অনেক গুণে বড় ছিল বলে প্রন্থানের সময় ভেঙ্গে নিয়ে গেছল 
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পাঁথবার শরাীরের-কিছু অংশ | বিচ্ছিন্ন অংশটি আবার ছিটকে গিয়ে মহাশ্‌ন্যে 
বিলীন হয়ে যেতে পারল না। কিংবা নক্ষত্রের অন:সরণ করল না। পাথবীর 
আকষ ণের আওতায় থেকে গিয়ে পাঁথবাঁকেই পাঁরক্রমা করতে লাগল ৷ এইভাবে 
হয়োছল চাঁদের সাঁন্ট। চাঁদ্র যেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, কালক্রমে সেখানে 
স্‌ন্টি হল গভীর এক মহাসমূদ্রের । বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখোছিলেন 
প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন আর চন্দ্রের আয়তন প্রায় সমান । 

এই মতকে বিজ্ঞান এখন পাঁরত্যাগ করেছে । বত'মান মনে করা হয় সূর্ধদেহ 
থেকেই সৃষ্টি হয়েছে যত গ্রহ-উপগ্রহ ৷ বলয় মতবাদ নামে একাঁট মতবাদ আছে। 
এ মত অনুযায়ী সর্যের জন্মের পর তার মধ্যে খন পারবর্তন হাচ্ছল সেই 
সময় একটা গ্যাস বলয় সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় । সূর্যের আবর্তনের বেগ 
তখন ছিল প্রবল। এই বাচ্ছন্ন বলয়টও আবর্তন করছিল সৃঘকে । কিন্তু 
সমান তালে চলতে না পারায় গ্যাস বলয়াট ধারে ধীরে দূরে সরে যায় । যতই 
দুরে সরে যেতে লাগল ততই ঠাণ্ডা হতে লাগল । প্রথমে নিম্নতম স্ফুটনাঞ্কের 
পদার্থসমূহ ঠাণ্ডায় তরল ও পরে কঠিন পদার্থের কণায় পাঁরণত হল । উচ্চতর 
স্ফুটনাঙ্কের পদার্থসমূহ গ্যাসীয় আকারে অবস্থান করে আরও দূরে সরে গিয়ে 
ঠাণ্ডা হতে লাগল এবং পদার্থকণা বাচ্ছ্্ন হতে লাগল । পদার্থের এই 
কণাগুূলো ছিল অত্যন্ত ছোট এবং পারমাণে প্রচুর । এদের পরস্পরের মধো 
সংঘাতের ফলে প্রথমে ছোট ছোট টুকরো এবং পরে বড় বড় খণ্ডে পরিণত 
হ'ল। যারা বড় হয়ে উঠল তাদের আকর্ষণ বলও বাড়ল। পাশাপাশ অনেক 
টুকরাকে আত্মসাৎ করে বৃহৎ বৃহৎ িশ্ডে পারণত হল । অনেক দূরে যারা 
রইল তারা আর বড় পিশ্ডের উপর হহমাড় খেয়ে পড়ল না। বড় পিপ্ডটর 
আকধণের মধ্যে পড়ে তাকেই পরিক্রমা করতে লাগল । এই উপায়ে গ্রহ ও 
উপগ্রহের সৃস্টি । এই মতবাদও সত্য কিনা তাও জোর করে বলা যায় না। 
ভাবষাতে আর একজন হয়ত অন্য একটি নতুন তথ্য আঁব্কার করবেন, তখন 
দেখা যাবে যে বতমানে প্রচালত তথ্যাট অপেক্ষা সেই তথ্যাটি আঁধক বিজ্ঞান- 
সম্মত । তখন পূর্ববতাঁ তথ্য বাতিল হয়ে নতুন তথ্যটি বহাল হবে । তানাহলে 
আমরা এতকাল প্যণ্ত চাঁদকে পৃথিবীর বিচ্ছিত্ন অংশ বলে মনে করে এসোছলাম 
কেন? আমরা কী পূর্বের তথ্যাটকে অবৈজ্ঞানিক মনে কার ? সেইভাবে যাঁদ 
কোন প্রাচীন ভার তাঁয় মনীষী কল্পনা করে থাকেন প্াথবা থেকে চন্দ্রের উৎপান্ত 
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হয়েছে, তাহলে তাঁর মতটা বা বিজ্ঞানসম্মত হবেনা কেন? আমরা কি মনে 
করতে পাঁর না সমুদ্র মন্থন কোন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ধার ফলে পৃথিবীর 
কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়। এ বিচ্ছিন্ন অংশ মহাদেবের ললাটে বা মহাকাশে 
চাঁদরুপে শোভা পাচ্ছে? 

অপর কাহিনীগুীলর মধ্যে বৈজ্ঞধানক, এতিহাঁসিক ও কাল্পনিক এই তিন 
রকমের উপাদানের সধামশ্রণ ঘটেছে । এখানে ধরা হয়েছে চন্দ্র ও সোম একই 
দেবতা । আসলে চন্দ্রুও সোম একজন নাও হতে পারেন । চন্দ্র দেবতাবিশেষ 
এবং সোম জনৈক রাজা । পরবতাঁকালে যাঁরা রাজা সোমের কীতকাহিনী 
রচনা করেছেন তাঁরা সোমের সঙ্গে চন্দ্রদেবের তুলনা করেছেন মান্র। প্রাচীন 
কালে রাজবংশগীলির আবার বিশেষ বৌশিষ্টা চোখে পড়ে । তাঁরা নিজবংশকে 
কোন এক মহান ও তেজস্বী দেবতার বংশরুপে জাহর করেছেন । সূর্যবংশ 
এবং চন্দ্রবংশ ভারতীয় পুরাণে বিশেষভাবে খ্যাত । আকাশের অথবা স্বর্গের 
দেবতা চন্দুদেব এবং পাঁথবীর এক রাজা সোমদেব মিলে মিশে একাকার হয়ে 
যানান তো? 

কাহিনীগুলির মধ্যে বাঁণত একাঁটি তথ্য আমাদের সর্বাগ্রে দ্ান্টি আকর্ষণ 
করে। সোট চন্দ্রদেবের পত্রীর সংখ্যা ও নাম। প্রজাপাত দক্ষের সাতাশাট 
কন্যা সবাই চন্দ্রের পত্বী । তাঁদের নামগ্ল যথাক্রমে অশ্বিনী, ভরণা, কৃত্তিকা, 
রোহিণী, মূগাশরা আরা, পুনর্বস:, পৃষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফাল্গুনী, 
উন্তরফাল্গৃনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্তা, মূলা, 
পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢা, শ্রবণা, ধানন্ঠা, শতাভষা, পূবভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্ুপদ 
এবং রেবতী । অথচ এই নামগ্যীল দিয়ে আত প্রাচীনকাল থেকে হন্দু 
জ্যোতিযারা নক্ষত্রপুঞ্জ বুঝিয়ে এসেছেন । নক্ষত্রপুঞ্জগ্যালর সঙ্গে চন্দ্রের কেমন 
যোগাযোগ তা আলোচন। করলেই কাহনীর আসল রহস্য উন্মোচিত হবে । 

সুদূর অতাঁতে কেবলমান্র ভারতবর্ষ নয়, অন্যান্য সভ্য দেশগুলিতেও 
আকাশের সূ ও চন্দ্রের গাঁতিপথ লক্ষ্য করে মাস ও বছর গণনা করা হত। 
ভারতে মাস হিসাবের রাঁত ছিল এক অমাবস্যা থেকে আর এক অমাবস্যা বা 
এক পাঁণমা থেকে আর এক পাাঁণমা মোট প্রায় ভ্রিশাদন সময়। কিছুকাল 
পরে প্রাচীন জ্যোতিণবদগণ আকাশ পর্যবেক্ষণ করে একটা বিশেষ বৌশল্ট্যের 
সম্ধান পান । তাঁরা দেখলেন পাঁণমার দিন পূর্ণচন্দ্রু আকাশের যে বিশেষ 
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একটি নক্ষত্লের নিকটবতর্ট থাকে পরবত্ঁ পৃণিমায় সে নক্ষত্রের কাছে থাকে না। 
থাকে অন্য একি বিশেষ নক্ষত্রের কাছে। তাঁরা অনুসন্ধান করে বুঝতে 
পারলেন এক প্ণমায় চন্দ্র যে নক্ষন্াটর কাছাকাছি অবস্থান করে সেই নক্ষত্রাটর 
সমীপবতরঁ হতে চন্দ্রের লাগে সাতাশাদনের কিছ বেশী সময় । পাৃণিমার 
প্রায় আড়াহদিন পূর্বে । এই ঘটনা পরপর ঘটে থাকে । কারণ অনুসন্ধানে 
যত্ববান হলেন জ্যোতিষীরা ৷ এঁদকে আবার লক্ষ্য করলেন দ্বাদশ পাঁণিমা অন্তে 
সূর্যও অবস্থান করে বিশেষ একটি নক্ষত্রপুঞ্জের সান্নকটে । একথা অবশ্য 
ঠিকই যে, সর্ষের আলোকে নক্ষত্র দেখা যায় না বলে সূর্যাস্তের পরে অথবা 
সূর্যোদয়ের পূবে পূর্ব ও পশ্চিম আকাশের তারাগুলো তাঁরা নাঁদস্ট 
করে রাখতেন । 

দর্ঘকাল ধরে তাঁরা গবেষণা চালিয়োছিলেন সন্দেহ নেই । হয়ত বুঝতে 
পেরেছিলেন প্ণিমায় চন্দ্র যে বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করেছিল মান সাড়ে 
সাতাশাঁদন অন্তে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসে তবে সূর্য ও চন্দ্রের 
কান্পানক গাতপথ তারা 'নর্ণয় করে নিয়েছিলেন । তাঁরা আরও দেখতেন 
বছরের সবাদন সূর্য কিংবা চন্দ্র কেউই একটা নাঁদস্ট পথে আকাশ পারক্ুমা 
করেনা । আকাশের মাঝখানে একটা রেখার কম্পনা করে বুঝতে পারলেন 
সূর্য ও চন্দ্র একসময় কাছে সরে আসে, তারপর আবার ধারে ধীরে দূরে চলে 
যায়। এই দুরত্বও আবার 'নাঁদস্ট । একটা বিশেষ দূরত্বে যাওয়ার পর আবার 
সমীপবতণ হতে আরম্ভ করে । জ্যোতাঁবদরা সূষের প্রতীয়মান গাঁতপথকে 
ক্রান্তিবৃত্ত নাম দিলেন । চন্দ্রের গাঁতপথ ক্রান্তিবৃত্তের উভয়াদকে ধতদ্‌র 
পযন্ত বিস্তিত হয় ততদ্‌র পর্য্তি আকাশের গায়ে বিদ্তত এক কটিবন্ধের 
কম্পনা করেন । এই কাটবন্ধাটর নাম দেন ভ' চক্র বা নক্ষত্ুচক্ । কাঁটবন্ধকে 
বোদক যুগের জ্যোতিষীরা ভাগ করে 'দলেন আঠাশ ভাগে, পরবতরকালে 
ংশোধন করে সাতাশ ভাগে ভাগ করা হল । প্রত্যেকাঁট ভাগকে সুচিত করার 
জন্য তাঁরা স্থির করলেন এক একাঁট নক্ষত্রপুঞ্জের ! সেই অনুসারে মোট 
সাতাশাট তারকাপুঞ্জের অবস্থান নির্ণয় করা হয়োছিল। প.ঞজের মধ্যে সবচেয়ে 
উজ্জল একটা তারা স্থির করে জ্যোতিষীরা নামকরণ করেছিলেন যোগতারা | 
তাঁদের কল্পিত নক্ষঘপ-ঞ্গুলির নাম এবং পুলের মধ্যে অবচ্থিত তারার সংখ্যা 
নিম্নে প্রদত্ত হল। 
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বোদক যুগে আরও একাঁট নক্ষত্রপুঞ্জের কল্পনা করা হয়োছল, তার নাম 
ছিল আভাজং। দেখা গেছে প্রাতাঁদন চন্দ্র এক-একটি নক্ষত্রপুঞ্জকে আতক্রম 
করে। সাতাশ দিন পরে যে নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে প্রথম যাল্রা শর করোছল সেই 
নক্ষত্রের ক্লাছে আবার ফিরে আসে । এ কারণে চন্দ্র যো দন যে নক্ষত্রপুপ্জকে 
আঁতন্রম করে সেই দিন চন্দ্ুকে উন্ত নক্ষত্রের ভোগস্থিত বলা হয় । এবার বুঝতে 
অসীবধা হবে না যে, কেন আশ্বনী, ভরণন ইত্যাদকে চন্দ্র পতীর্পে পঃরাণ- 
গুাঁলতে বর্ণনা করা হয়েছে । এই নক্ষত্রীবভাগ একমাত্র হন্দু জ্যোতিষীদের 
কীর্ত। অন্য কোন দেশ চন্দ্রের ভোগস্ছিত নক্ষত্রের কল্পনা করেননি । এক 
কথায় 'ভ'চক্ক গণনা ভারতের নিজস্ব | পুরাণাদ রচনার বহ; পূর্বে আবিচ্কৃত 
হয়োছল এই তথ্য । তাই পুরাণ-রচাঁয়তা যা" নক্ষত্রগ-ীলিকে চন্দ্রের পত্বী ক্পনা 
করে কোন রূপক কাহন? খাড়া করে থাকেন তাহলে তাকে অবৈজ্ঞানিক বলা 
হবে কেন ? 

একথা অবশ্য সত্য যে, সোঁদনকার ভারতীয় জ্যোতিষিগণ চন্দ্রকলার হাস- 
বৃদ্ধর কারণ জানতেন না। এইজন্য চন্দ্রের ক্ষয়রোগের কল্পনা । তাঁরা 
প্রতাক্ষ করতেন চাঁদের কলা একট: একট, করে বাড়তে বাড়তে পৃর্ণিমায় পূর্ণচন্দ্ে 
পারণত হয় । আবার পার্ণমার পর চাঁদের কলা হাস পেতে আরম্ভ করে ; শেষে 
অমাবস্যার দিন একেবারেই দেখা যায় না। সাঁঠক ব্যাখ্যা করতে না পারায় 
গল্পের অবতারণা । কেবলমান্নর ভারতবর্ষ নয়, সে সময় অপর কোন দেশই 
চদ্দ্রকলার হাস-বাদ্ধর প্রকৃত কারণ নির্ণয় করতে পারেনান। চন্দ্র সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক ও লৌকিক কাহনার সংমশ্রণ ঘটেছে ভারতীয় পুরাণে । 
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ভারতীয় দর্শনে পরমাণুবাদ 


ছেলেবেলায় শোনা একটা গল্পের কথা মনে পড়ে । 

একবার গ্রামে শুভাগমন ঘটল এক জটাজ্‌টধারী সন্াসীর । গ্রামের 
প্রান্তে *মশানের ধারে বটগাছের তলায় আসন পেতে বসলেন । গ্রামকে গ্রাম 
ভেঙ্গে পড়ল সন্নাসী ঠাকুরকে দেখতে । তার স:বৃহত জটা, পরনের বাঘছাল 
আর লম্বা ঘ্রশৃল দেখে সবাই ভাবলে খোদ হিমালয়ের সাধু গাঁয়ের পৃণ্যফলে 
ছুটে এসেছেন এতদ্‌রে । সাধুবাবার িল্তু কোনাদকে ভ্রুক্ষেপ নেই । সকাল 
থেকে সেই যে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন তারপর খোলেন সেই সন্ধ্যায় । রাতে 
আগুন জবালয়ে হোম করেন আর ভোরের দিকে মানুষের দহ$খের কশা শঃনে 
বিধান দেন । 

সহদেব ঘোষ গায়ের ধনী লোক । বেড়ালের নাক তার । টাকার গন্ধ 
আপান এসে ঢোকে । পয়সা-কাঁড় যেখানে নেই সে পথ জীবনেও মাড়ায় না। 
গাঁয়ের লোক একাঁদন সাবস্ময়ে দেখল সবত্যাগী *মশানবাসী সাধুবাবার সব 
চেয়ে বড় সেবায়েং হয়ে উঠেছে সহদেব ঘোষ । বস্ময়ের পর আরও বিস্ময়, যে 
সহদেব ঘোষের হাত দিয়ে জলও পড়ে না সেই সহদেব ঘোষ সাধুর জন্য 
ক্ষণর-ননী-ছানার ব্যবস্থা করেছে । শুধু তাই নয়, দু-দিনে বটগাছের চারাঁদকে 
তুলে দিল পাকার পাঁচিল। 

টাকার প্রতি বড় ভক্ন সাধুবাবার । হাত তুলে নেওয়া তো দূরের কথা, 
পয়সাকাঁড় ট'যাকে গুজে কেউ এলেই শিউরে উঠেন । দৈবাৎ যাঁদ কেউ কিছ; 
দেবার জন্য সাধুবাবার পা-দুখানা জাঁড়য়ে ধররত তাহলে দরে একটা মড়ার 
খুলতে ফেলে দিয়ে যেতে বলতেন, কয়েকাদনের মধ্যেই খুলি উপচে টাকা- 
আধাল-ীসাঁক পড়ে ষেত মাটিতে ! 

অমাবস্যার দিন সন্ধ্যার সময় অনেক কম্টে সাধুবাবাকে বাঁড়তে তুলল 
সহদেব ঘোষ ; যারা দেখল তারাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল । ভাগ্য বটে সহাদেব 
ঘোষের ! সৌোঁদন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমহতে পারল না গাঁয়ের লোক: সকালে 
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তাদের ঘঃম ভাঙ্গল সহদেব ঘোষের চিংকার আর চে'চামেচিতে । কহল? কি 
হল? ছেলে বুড়ো সবাই ছ্টল সহদেবের বাঁড়। অবাক কাণ্ড! সহদেব 
কপালে করাঘাত করছে আর সাধূকে অভিশাপ দিচ্ছে! একটু পরে বুঝতে 
পারল সবাই । সহদেবের সেবাযত্রে তুষ্ট হয়ে সাধু তার একটা উপকার করতে 
চেয়েছিলেন । 'তিনি বলেছিলেন, “বাড়তে খাঁদ রুপো থাকে তাহলে এনে দাও, 
সোনা করে দচ্ছি। ওষুধ ধরেছে বুঝে সহদেবের চোখগুলো চকচক করে 
উঠেছিল । তারপর গতকাল রাতে তাঁকে বাঁড়তে এনে তাঁর সামনে থরে থরে 
সাঁজয়ে দিয়েছিল বাঁড়র এবং যত বন্ধকী রুপোর গয়না, রুপোর বাসনপন্ধ এবং 
বহু? কম্টে সণ্চিত পাঁচ-শ রুপোর টাকা । সাধ যখন রানে ঘরের মধ্যে হোম 
করাছলেন তখনও জেগে বসোছিল সহদেব । তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়োছল 
মনে নেই । সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই দোর খুলে দেখে সব ফাঁকা ৷ সাধৃও নেই, 
বাসনপন্ন টাকাকঁড়ি কছুই নেই । শমশানে ছটে গিয়েছিল । সেখানে পড়ে আছে 
ন্রশূল, বাঘছাল, এমনাক সেই লম্বা জটা মায় তাঁর গোঁফদাড় পর্যন্ত। কিন্তু 
আসল মমি-ষাট অদৃশ্য । আর শমশান থেকে অদশ্য সেই মড়ার মাথার খহলতে 
রাখা টাকা আধূল আর সকিগুলো । সহদেবের সামনে হা-হতাশ করলেও 
তস্ত হল সবাই । বাঁড় ফিরে এসে বেশ একচোট হেসে নিল গাঁয়ের লোক । 
টাকার লোভে সহদেবের বাদ্ধ-সুদ্ধি লোপ পেয়ে গেছে । বুদ্ধ আর কাকে 
বলে? রূপো কি কখনও সোনা হয়? সূর্য কি পশ্চিমে উঠতে পারে? নাকি 
গাধাতেও গান গায় ঃ যে শুনল সে-ই ধিক্কার দিল। 

সোনার প্রাত মানুষের সহজাত আকর্ষণ সোঁদন টাকার কুমীর সহদেব 
ঘোষকেও পথে বাঁসয়োছিল । শোনা যায়, সেই আদ যুগ থেকে অর্থাং যে 
দন থেকে মান:ষ সোনার পরিচয় পেয়েছে সেই দিন থেকেই এ 'জানসাটর প্রাত 
একটা তাঁর আকর্ষণ বোধ করে আসছে । প্রাচীন ভারতে একদল তান্লিক সাধুর 
আঁবর্ভাব হয়েছিল, তাঁরা লোহাকে সোনা বানাবার উপায় খন্জতেন। এমন 
কি এটা ওটা নিয়ে পরাক্ষা করতে করতে সারা জীবন কাটিয়ে দিতেন ৷ সেহীদন 
থেকেই বোধ হয় মানুষের পরশমাঁণর কল্পনা । পরশমণর কত গল্প আমরা 
শুমেছি এবং পড়েছি। সনাতনের গল্প, রুইদাসের গল্প, ক্ষ্যাপার পরশ পাথর 
খশুজে বেড়ানর গল্প যুগপৎ ভান্ত ও আনন্দের স্বাদ এনে দেয় । আসলে পরশ 
পাথর নামে কোন পদার্থ কোনাঁদন ছিল বলে মনে হয় না। কম্পিত কোন 
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অলক পদার্থ যে আঁত মাত্রায় প্রচারের ফলে সত্য বলে মানুষের দূঢমূল ধারণা 
জন্মে তার একমান্র প্রমাণ এই পরশ পাথর । সেকালের ভগ্ড সন্ন্যাসীরা 
এইভাবে মানুষের কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে গৃহস্থের সর্বনাশ করত । 

কন্তু আজকের দিনে বিজ্ঞানীরা এক ধরনের পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছেন, 
যার দ্বারা রুপো তো দূরের কথা, লোহা তামা এমন কি এক টুকরো পাথরকেও 
সোনা বানাবার কল্পনা করেন । বতমান যুগে যাঁদ কেউ বলেন যে তিনি রুপো 
কিংবা লোহাকে সোনায় পারণত করে দিতে পারেন তাহলে তাঁকে আমরা ভণ্ড 
সম্্যাসী না বলে বলব পরমাণু বিজ্ঞানী । এখন দেখা যাক বিজ্ঞানীরা কেমন 
ধরনের পরশ পাথরের সন্ধান পেয়েছেন । 

কিছুদিন আগে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন কোন পদার্থের পরমাণনকে 
ভাঙ্গলে কয়েকাট মৌলক কাঁণকা পাওয়া যায়। সেগীলর মধ্যে বিশেষ 
তনাটর নাম প্রোটন, ইলেকট্রন ও নিউট্রন । বিশ্বে যত মৌলক পদার্থ আছে 
তাদের যে কোন একাটকে ভাঙ্গলে এ তিন রকমের কাঁণকা অংশ্যই পাওয়া যাবে । 
যাঁদও .পারমাণে আছে যথেষ্ট তারতম্য । প্রোটন হচ্ছে ধনাত্মক তাঁড়ংকণা, 
ইলেকট্রন ঝণাত্মক তাঁড়ংকণা এবং নিউট্রন নিস্তাঁড়ংকণা । প্রোটন, নিউট্রন এবং 
আরও কোন কোন কণা পরমাণুর কেন্দ্রে পিন্ডাবদ্ব অবদ্থায় থাকে । 

পরমাণ;র এই অংশটাকে বলা হয় কেন্দ্রক ৷ কেন্দ্রকের চারপাশে ভিন্ন ভিন 
কক্ষে ঘুরে বেড়ায় ইলেকট্রনরা | সূর্যের চারপাশে যেমন গ্রহরা ঘুরে বেড়ায় 
ঠিক সেইভাবে কেন্দ্রকের চারপাশে ঘোরে ইলেকট্রন । কেন্দে যতটা ধনাত্মক 
তাঁড়ৎকণা প্রোটন থাকে, বাঁহরে থাকে ততটা ঝণাত্মক তাঁড়ধকণা ইলেকট্রন । তাই 
বাহর থেকে পরমাণকে তাঁড়ংনিরপেক্ষ মনে হয়। প্রত্যেকাট পরমাণুর ধর্ম 
নিভ'র করে মূলতঃ প্রোটন এবং ইলেকট্রনের সংখ্যার উপর | নিউট্রন কেবল- 
মাত পরমাণকে ভার করে । প্রোটন নিউদ্রন কেন্দ্রকের মধ্যে পিশ্ডাবদ্ধ অবস্থায় 
থাকে বলে তাদের বিচ্যুত করা কিংবা আতারিন্ত প্রোটন বা নিউট্রন যোগ করা বড় 
কষ্টকর । কিন্তু ইলেকট্রনগহলো কেন্দ্রকের বাহিরে আলতোভাবে লেগে থাকে 
বলে ওকে সরান খুবই সোজা । আবার কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যার সমান যাঁদ 
বাহরে ইলেকট্রন না থাকে, তাহলে পদার্থের মধ্যে ধনাআক তাঁড়ংগুগ 
প্রকাশ পাবে এবং বাহর থেকে যে কোন প্রকারে ইলেকট্রন সংগ্রহ করে 
তাঁড়ংনিরপেক্ষ হতে চেস্টা করবে | প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকন্রনের সংখ্যা 
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বিভিন্ন বলেই আমরা কোন পদার্থকে বলাছ সোনা, কোনাটকে রুপা, কোনটিকে 
লোহা আবার কোনাঁটকে সাধারণ একটুকরা পাথর বলে থাঁক। সোনার মধ্যে 
যত সংখ্যক প্রোটন ইলেকট্রন ও নিউট্রন থাকে লোহাতে থাকে তার চেয়ে অনেক 
কম। এরা সোনা অপেক্ষা লোহাতে যত কম আছে ঠিক সেই পাঁরঘাণ প্রোটন 
ও নিউট্রন যাঁদ লোহার পরমাণুর কেন্দ্রুতে প্রীবষ্ট করান যায় তাহলে সেট আর 
লোহার পরমাণন থাকবে না, ততক্ষনাৎ সোনার পরমাণহতে পাঁরণত হয়ে যাবে । 
পরমাণুর গঠনটা আবার আত বিচন্র। মাঝখানে কেন্দ্ক থাকে আত অল্প স্থান 
জুড়ে । বাকী বিরাট অংশ ফাঁকা পড়ে থাকে । সেই ফাঁকা জায়গাতে ইলেকাট্রন- 
গুলো দলে দলে ঘুরে বেড়ায় প্রচণ্ড গ্রাতবেগ নিয়ে । পরমাণুকে যাঁদ একটা 
সৌরজগতের সঙ্গে তুলনা করা যায় তাহলে সূর্যটা তার কেন্দুক আর গ্রহগুলো 
ইলেকট্রন- মাঝে মাঝে প্রচুর ফাঁকা জায়গা । তফাত এই যে,গ্রহরা ঘোরে একাঁট 
একাঁট করে কিন্তু ইলেকট্রনরা ঘোরে ঝাঁকে ঝাঁকে । তাদের প্রথম ঝাঁকে থাকে 
দুটি, দ্বতীয় খাঁকে আটটি, তৃতীয় ঝাঁকে আটা, চতুর্থ ঝাঁকে আঠারাট ইত্যাঁদ । 
ইলেকট্রনগুলো আবার ভয়নাক ঝগড়াটে । কারও যাঁদ এগারাট ইলেকট্রন থাকে 
তাহলে প্রথম ঝাঁকে থাকবে দুটো, দ্বিতীয় ঝাঁকে থাকবে সেই আটটি, বাকী একাঁট 
আলাদা হয়ে ঘুরবে, কোন দল তাকে সঙ্গে নেবে না। পদার্থের পরমাণুর শেষ 
কক্ষপথে আটাট ইলেকট্রনের কম থাকলেই পদার্থ হয় সক্রিয়, কারণ সে 
বাঁহরের কোন পদার্থের পরমাণুর সঙ্গে যতুস্ত হয়ে আটাট ইলেকট্রনের সংখ্যাকে 
পূরণ করে নিতে চায় । পরমাণুর মধ্যে আবার এত ফাঁকা জায়গা আছে ষে 
কঞ্পনা করতে গেলে মাথা ঝিম ঝিম করবে । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 
কলকাতা শহরের সবচেয়ে যে বড় বাঁড়টা আছে. তাতে যত ইট, লোহা, সিমেন্ট 
ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রত্যেকাটর পরমাণু থেকে যাঁদ ফাঁকা জায়গাগুলো 
বাদ দেওয়া যেত, তাহলে বাঁড়টা এক দেয়াশলাইএর বাক পুরে ফেলা যেত । 
পরমাণু যদি গোলদরীঘর মত বড় হত তাহলে কেন্দ্রকটা দেখাত দাঁঘর মাঝখানে 
ভেসে থাকা ছোট্র একাঁট বেলফুলের কুড়র মত। আর ইলেকাট্রনদের তখনও 
দেখা যেতনা। এবার অনুমান করতে অসহবিধা হবে না ষে, পরমাণুর মধ্যে 
কত ফাঁকা জায়গা আছে! পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে তাকে প্কাঁল চোখে তো দরের 
কথা, শাস্তশলী অণ্‌বাঁক্ষণ বল্দেও ধরা পড়ে না। শ্লেটে যাঁদ চকখাঁড় দিয়ে 
খএকটা দাগ কাটা বায় তাহলে ফেক: চকের গড়া শ্লেটে লেগে থাকবে তাতেই 
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থাকবে কোটি কোটি পরমাণ্‌। অথচ এত যে ক্ষুদ্র পরমাণ, তাদের প্রত্যেকের 
মধ্যে আছে কেন্দ্রুক এবং কেন্দ্রকের চারপাশে একরকম আলোকের গাত নিয়ে 
ঘ:রছে ইলেকট্রনগুলো । আশ্চর্যের কথা নয় কি? 

সত্যই বড় অদ্ভুত এই পরমাণুর রাজ্যটা । মানুষ এককালে ভাবত কোন 
পদার্থকে ক্লমাগত ভাঙ্গতে থাকলে এমন একটা অবস্থায় আসবে যখন তাকে আর 
ভাঙ্গা বাবে না। পদার্থের সেই চরমতম আন্তিমকণা যাকে ভাঙ্গা*যায় না 
তারই নাম দেওয়া হয়েছিল পরমাণ্‌ । প্রমাণ: সম্বন্ধে একটা বৈজ্ানক মতবাদ 
প্রথমে খাড়া করোছলেন জন ডালটন নামে এক বিজ্ঞানী । কিন্তু পদার্থের 
চরম কাঁণকার ধারণা ডালটনের পৃবেও ছিল। গ্রীক দাশশনক ভিমোক্রিটাস, 
এমন কি তাঁরও বহু পূর্বে ভারতীয় ধাঁষ কণাদ পরমাণূতে বিশ্বাসী ছিলেন । 
কেউ কেউ মনে করেন উপানিষদের যুগেও ভারতায় মনীধীরা পদার্থের চরম 
কণার কথা চিন্তা করোছলেন ৷ ম্বৈতাশবতর উপানষদে “পতন্র” নামে একটি শব্দ 
ব্যবহার করা হয়েছে । অনেকের মতে এ পতন্্ শব্দাটর অর্থ পরমাণ $ পরবতীঁ- 
কালে পরমাণু সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে গবেষণা হয়েছে ভারতীয় ন্যায় ও বৈশোষিক 
দর্শনে ৷ বৈশোঁষক দর্শনে পরমাণুবাদকে আরম্ভবাদ বলা হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে 
বৈশোষক দশ“নের প্রচারক মহাঁষ কণাদই পরমাণবাদের আঁবজ্কর্তা । কণাদের 
মতে পরমাণ; আত ক্ষুদ্র এবং সর্ববস্তুর মূল উপাদান । আরও বলা হয়েছে যে 
কোন বস্তুকে বিভাগ করতে করতে সর্বশেষে যে সূক্ষমতম আবিভাজ্য অংশ 
অবশিষ্ট থাকবে সেই অবয্নবহরীন অংশই পরমাণু । আধ্যানক সংজ্জানুযায়ী 
পরমাণুর মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বা গণগ্লি বজায় থাকে না। এমন 
কল্পনা ডালটনের ছিল না। তাঁর দেওয়া পরমাণুর সংজ্ঞা অনেকটা কণাদের 
মতই । তবে সর্ববস্তুর মূল উপাদান বলতে কণাদ ক বোঝাতে চেয়েছেন সে 
বিষয়ে একটু সংশয় থেকে যায় । আজকের বিজ্ঞান সর্ববস্তুর মূল উপাদান 
হিসাবে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউদ্রনকে ধরেন । তবে কণাদের কথা থেকে 
বোঝা যায় যে পরমাণুর মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান থাকে না-_একেবারে 
আধূনিক পরমাণু বিজ্ঞানের কথা । বুঝতে হবে ডালটন অপেক্ষা কণাদের 
চিন্তাধারা অধিক উন্নত । তাছাড়া কনাদ সর্ববন্তুর একটা মূল উপাদানের 
কথা চিন্তা করেছিলেন যা ডালটন করেন নি। 

বৈশেষিক দর্শনের আর এক বিস্ময় দহটি পরমাণুর সংযোগের কম্পনা । 
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বলা হয়েছে--“ঈশ্বর আপন ইচ্ছায় দুটি পরমাণুর সংযোগ করে থাকেন । 
তখন তার নাম হয় দব্যণুক । তিনাট দ্ব্ণকের সংযোগে উৎপন্ন হয় এসরেণ | 
পরমাণু ও দ্ব্যণককে প্রত্যক্ষ করা যায় না।” | 

ডালটন প্রদত্ত পরমাণুতত্তৰ একাঁদন সধীমহলে যথেষ্ট আলোড়ন সূম্টি 
করোছল । পরের দিকে নানা পরীক্ষানরধক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া গেল 
তাঁর সূত্র অন্ত্রান্ত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাক প্রতিপন্ন হলেও বহযক্ষেন্রে 
সূত্রের সত্যতা প্রমাঁণত হল না। ইতালীয় বিজ্ঞানী আমদেও আযভোগেডেন 
অপুর কল্পনা করে পরমাণু বিজ্ঞানে প্রথম যুগান্তর আনয়ন করলেন। 
আভোগেডেহাই কজ্পনা করেছিলেন, বস্তুকে বভাগ করতে করতে এমন একটা 
জায়গায় পৌছান যাবে যখন সেই ক্ষ:দ্রাংশাটর মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বিদ্যমান 
থাকবে । কিন্তু আর বেশ ভাঙ্গলে পদার্থের ধর্ম বজায় থাকবে না। যে 
আন্তম কণাটির মধ্যে মূল পদার্থের ধর্ম বজায় থাকে সেই কণাঁটর নাম 
দিলেন অণু । অণ.কে ভাঙ্গলেই হবে পরমাণু । পরমাণুর মধ্যে বস্তুর ধর্ম 
বজায় থার্কে না। 'তাঁন আরও বলেন, পরমাণু একক থাকতে পারে না, থাকে 
অণু হিসাবে । আযাভোগেডো অবশ্য আপন চিন্তাধারাকে প্রাতিষ্ঠত করে 
যেতে পারেনান । তাঁর মৃত্যুর বহ; বছর পরে তাঁরই এক সুযোগ্য ছান্র 
ক্যানিজারো গুরুদেবের মত সংপ্রাতত্ঠিত করে জগংজোড়া খ্যাতির আধকারী 
হয়োছিলেন । এদের মতে পদার্থের স্বাধাঁন কণা পরমাণ নয় অণহু। 

ডালটনের পরমাণু" এবং আভোগেডোর অণু? ন্যায় ও বৈশোষক দর্শনের 
“কণা ও 'দব্যণুক' । সত্য কথা, প্রাচীন ভারতটয় দাশানকগণ হ্ছুল বস্তুরাশি 
নিয়ে বিশেষ মাথা থামাতেন না। ঈশ্বরকে জানার জন্য যতট:ক: স্কুল বস্তুকে 
জানার প্রয়োজন হত কেবল ততটুকুই তারা আলোচনা করেছেন । কণাদের 
মতে ঈশ্বর থেকে পরমাণ7, পরমাণু থেকে দ্ব্যণূক, দ্ব্যণুক থেকে এসরেণ এবং 
এসরেণ থেকে বি"বজগৎ সৃষ্ট হয়েছে । পরমাণু ও দ্যণুক দৃষ্টিগোচর না হলেও 
এসরেণ:কে দেখা যায় । কণাদের মতবাদ একট; পরিবতন করে নিলেই আধুনিক 
পরমাণু বিজ্ঞানের মূল মন্দ হয়ে দাঁড়ায় । 

কণাদ কাঞপত এসরেণদ যৌগিক পদার্থ ছাড়া 'কছু নয়। পরমাণু- 
বিজ্ঞানের মতে পরমাণু একক না থেকে থাকে অণু হিসাবে । তবে কতকগুলো 
মৌলিক পদার্থের পরমাণু অণুর মত আচরণ করে। যখন ললাসায়ানক ক্রিয্না 
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সংঘটত হয় তখন অণঃর জোটবন্ধন খুলে যায়। বস্তু আসে পরমাণুর 
আকারে, তারপর একে অপরের সঙ্গে ক্রিয়া করে নতুন মৌলিক এবং যৌগিক 
পদার্থের অণু গঠন করে। কণাদের দশনে খোলাখযীলভাবে এসব কথা লেখা 
নেই বটে, তবে দব্যণূক থেকে এসরেণ: সাষ্টি হয়” উীন্তাট রাসায়ানক ক্রিয়াই 
শনদেশ করে। সে সময়ে পরমাণ সম্বন্ধে যাঁদ ভালভাবে গবেষণা না হয়োছল 
তাহলে দব্যণুক ও এসরেণুর কল্পনা কেমন করে সম্ভব হয়েছিল ? ডালটন ও 
আযাভোগেডোর হাজার হাজার বছর আগেকার বৈজ্ঞানক তথ্যকে আজকের 
দৃম্টিভঙ্গী 'দিয়ে বিচার করলে চলবে না। ডালটনের পরমাণুবাদেও ভুল আছে 
এবং ভূল থাকা সান্তেবও তান অসাধারণ কীতিত্বের আঁধকারী হয়েছেন । মহার্ষ 
কণাদই বা সে দুর্লভ সদ্মান থেকে বণ্ঘিত হন কেন? 

দুভাগা আমাদের ' এমন সব মহান আঁবহকার বিজ্ঞানের ইতিহাসে 
কোন গুরত্ব পেল না। দোষ আমাদেরও কম নয়। জ্ঞানশীবজ্ঞানে আমরা যাঁদ 
উদাসীন না থাকতাম, প্রাচীন পদাথপন্্ নিয়ে গবেষণা অব্যাহত রাখতাম তাহলে 
পরমাণুবাদের আবিচ্কর্তা হিসাবে কণাদ জগৎপূজ্য হতেন । আরও একাঁটি 
দোষ আছে আমাদের । যে পাশ্ডত্যের আভমান প্রাচীন ভারতের পারপল্খী 
ছিল পরবতণ কালে সেই পাণ্ডিত্যই আসল বস্তুকে দুরে সারয়ে ফেলল । পরের 
দকে এমন কিছ; কিছ? ভাষ্যকার এবং টাঁকাকারদের আঁবভশব হয়েছিল যাঁরা 
প্রাচীনকালের মহান গ্রন্থগ্ীলর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কেবল পাণ্ভিত্যই জাহর 
করলেন । আসল তথ্যগুলর সঙ্গে কোন সংযোগই থাকল না। তাছাড়া 
প্রাচীনকালের খাঁধদের ছিল বহুমুখী জ্ঞান। একটা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে 
তাঁরা শাস্ত্র রচনা করতেন না.। কিন্তু বহু টীকাকারদের জ্ঞানাছল সাীমত, 
হয়ত ভাষায় ছিলেন সুদক্ষ । ওদের ব্যাখ্যায় আমরা সন্তুষ্ট রইলাম, নিজেরা 
বিচার করলাম না। তাই কালের করালগ্রাসে হারয়ে গেছে বহু আসল শাস্ত, 
কেবল টিকে আছে টাকা এবং ভাষ্য । 

মহার্ধ কণাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। 'বাঁভন্ন প্রাচীন প্রল্থ 
থেকে তাঁর সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তাতে মনে হয় তিন বৈশেষিক দর্শনের 
প্রবর্তক একজন ঝাঁষ। মহাভারত এবং বয়েক'ট পুরাণে কণাদমতের আভাস 
ইতস্ততঃ ছড়ান আছে । কিদ্তু আসল লোকটির সম্বন্ধে সবাই নীরব । দার্শীনক 
সম্প্রদায়ের কাছে তান কণাদ, কণভক্ষ, কণভনক্‌, কশ্যপ প্রভীত নামে প্রসিদ্ধ । 
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তান করে যে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কিছ অনুমান করা যায় 
না। কেবলমান্র ধরা যেতে পারে তিনি বোদক যুগের খাঁষ এবং মহাভারত রগনার 
বহহ পূর্বে তাঁর আবিভাবকাল। ভারতীয় বৈশোধক দর্শনও রচিত হয়েছিল সেই 
বৈদিক যুগে । দুঃখের বিষয় বৈশোষক দশনের মূল সূভ্রপাঠ এখন আর পাওয়া 
যায়না । বহু পুবেই লুপ্ত হয়ে গেছে । কণাদ দর্শনের সার সংগ্রহের মধ্যে 
প্রশস্তপাদের ধর্ম সংগ্রহই সংপ্রাচীন গ্রন্থ । বাংলাদেশে শ্রীধর নামে জনক 
দার্শীনক পাণ্ডত কণাদের বৈশোৌষক দর্শনের ব্যাখ্যা করেছিলেন । তাঁর ন্যায়- 
কন্দলী গ্রন্থখানি আজও প্রচালিত । কণাদ সম্বদ্ধে 'নশেষ কিছ না জানা গেলেও 
বৈজ্ঞানক দংস্টতে পদার্থকে বিশ্লেষণ কর! প্রথম প্রয়াস একমাত্র কণাদদর্শনে 
পাওয়া যায় । যাঁদও বিশ্লেষণ, প্রসঙ্গে পরমাণ;, আম্মা, ঈশ্বর, আকাশ সবাইকে 
একসঙ্গে মাশয়ে ফেলা হয়েছে ॥ 

পরমাণু বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আজ যা জানতে পেরোছ তার হীতহাস আতি 
অল্প দিনের ! ক্যাথড্‌ রাশ্ম সংক্ান্ত গবেষণা, রঞ্জন রামর আঁবন্কার, রাদার- 
ফোডের পরাঁক্ষা, কুরি দম্পাঁতর তেজীস্কুয় মৌলিক পদার্থের আবজ্কারকে 'ভাত্ত 
করে প্রমাণ করা হল যে পরমাপু ঠাসা, নিরেট বা আঁবভাজ্য কণা নয়। তাকে 
ভাঙ্গা যায় আবার গড়াও যায়। এক মৌলিক পদার্থের পরমাণ্‌কে অপর মৌলক 
পদার্থের পরমাণুতে পারণত করা যায়। আজকের পরমাণু বিজ্ঞান সব কিছ-কে 
ছাড়িয়ে উঠেছে উপরে । একদিন যা ছিল মানুষের কল্পনা আজ পরমাণ. বিজ্ঞান 
তাকে বাস্তবে পারণত করেছে । তা সন্তেবও ডালটনের পরমাণুবাদের গুরুত 
আদৌ হাস পাবে না। কিন্তু একই তথ্য ভারত প্রচার করোছল ডালটনের কয়েক 
হাজার বছর আগে তবুও সে তথ্য গুরুত্ব পায়ান বিজ্ঞানে । আমরাই কণাদের 
উত্তরাধকারী হিসাবে সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পারচয় দিয়েছি । 
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মহাভারতের কথা 


মহাভারতে এমন অনেক কাহনী আছে যেগাল স্মরণ কারয়ে দেয় সে যুগের 
উন্নত আঁবন্ককারের বৈজ্ঞানক কথা । সব কাঁহনীর আলোচনা করতে গেলে 
দ্বিতীয় একাঁট মহাভারতের সৃষ্ট হবে! আবার সব কাহনী সবার কাছে বাস্তব 
বলে মনে নাও হতে পারে। কেউ কেউ সেগহীলকে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং 
অবাস্তব বলে অভিযোগ করতে পারেন। যেমন একট কাহিনী সপ্জয়ের কুর-ক্ষেত্রের 
যুদ্ধ দশনের কথা । মহামুনি বেদব্যাস সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করেছিলেন 
বলে মহ।ভারতে কাঁথত আছে । ব্যাসদেবের দিব্চক্ষ- দুরবীক্ষণ যল্ত হওয়াও 
[বচিন্র নয়। যযাতর জরা পাঁরত্যাগ ও যৌবন গ্রহণ উন্নত অধিরোপণ প্রণালগও 
হতে পারে । এই সব কাহনীর মূলে সম্ভব অসম্ভবের প্রশ্ন আসে । তাই 
এগুলি পারত্যাগ করে যেখানে শুদ্ধ বিজ্ঞানের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তারই 
দু-একটি উল্লেখ করা হল । 


(১) জতগৃহ দাহ । 

মহাভারতে জতুগৃহ দাহের কথা সবার পাঁরাচিত। ঈর্ষযাপরায়ণ দুর্ঘোধন 
যধা্ঠরাদ পগভ্রাতাকে আগ্নদগ্ধ করে গোপনে হত্যা করার জন্য বারণাবতে 
প্রেরণ করোছিভ্ন ৷ দুযেোধনের আশ্রিত পুরোচন নামে এক ম্নেচ্ছ শিল্পী পূর্ব 
থেকে সেখানে নির্মীণ করেছিলেন এক সংরম্য প্রাসাদ । পাণ্ডুপুতদের এবং মা 
কুল্তগ দেবীকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন স্বয়ং পুরোচন । তৎ-নার্মত প্রাসাদাট 
যে অত্যন্ত শিজ্পসমূদ্ধ এবং সুদশ্য হয়েছিল সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই এবং 
পুরোচনের যে পদমযদা যথেষ্ট ছিল তাও সহজে অনুমান করা যায়। 

কিন্তু প্রাসাদাট সাধারণ ইট,কাঠ, পাথর দিয়ে প্রস্তুত ছিল না। এর উপাদান 
ছল লাক্ষা জাতীয় জিনিস (জতু ), ঘৃত প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ । মহাভারতে 
অবহেলিত সেই ম্লেছ শিল্পী পুরোচনের কীতিত্ব কিন্তু অসাধারণ ॥। তান লাক্ষা 
ব্যবহার করতে পারতেন এবং প্রাসাদ নির্মাণে তাঁর জড় বড় একটা কেউ ছিল 
না। তা না হলে দুরোধনের মত এত বড় আভজ্ঞ ও ব্বাদ্ধমান সম্রাট 
পুরোচনকেই বা কেন নয়োগ করলেন । 
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এখানে অপ্রাসাঁজাক হলেও আর একাঁট কথা বলতে হয়। আর্ধরা প্রাসাদ 
নির্মাণে দক্ষ ছিলেন না। আরদের আগে এদেশে এক রকমের নগর সভ্যতার 
প্রচলন ছিল। সেই সভ্যতাই ভারতের আঁদ সভ্যতা । পৌরাবজ্জান এবং 
গ্ছাপত্য শিন্কেপে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ । তাঁদের নামত প্রাসাদ 
আরধদেরও আঁভভূত করেছিল, যাঁদও সেই আদ ভারতবাসীদের আরা 
সনজরে দেখতেন না। তাঁদের সাহত্যে এ'রা চ্লেচ্ছ, অনার্য অসর প্রভৃতি 
বিশেষণে ভূষিত । তবুও কিছু কিছু পরাক্রমণালী আধণরাজা প্রাতভাবান 
অনাষ' (2) শিল্পীদের গুণমুগ্ধ ছিলেন । তাঁদের নিধুন্ত করোছলেন আপন 
প্রাসাদ নির্মাণের কাজে । পুরোচন এই ধরনের এক শিল্পী । শ্রীকৃ্তও 
ইন্দপ্রস্ছের রাজসভা নির্মাণের জন্য নিয়োগ করোছিলেন ময়দানবকে । 

দূযোধনের পঃরোচন কেবলমান্র অট্টালিকা নির্মাণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না, 
রসায়ন জ্ঞানও তার কম ছিল না। মহাভারতে পুরোচন অবহোলত। 
একাঁদকে পুরোচন অনার্য, অপরাদকে তান দর্যোধনের সহযোগী । ধাঁমক 
পাণ্ডুপত্রদের হত্যা করতে চেয়োছলেন । গ্রন্থকার তাঁর দুর্নাম করলেও মহৎ 
গুণাঁট উল্লেখ করে গেছেন, যাঁদও অতীব ঘৃণাসহকারে | গ্রন্থকারের ক্রোধ ছিল 
তাঁর প্রাত অপারসীম, শেষে দেখি প্রগণসহ পরোচনকেই পাড়য়ে মেরে ফেলে 
নিঃ*বাস ফেলেছেন : আর যাাধান্ঠরাঁদকে সংড়ঙ্গ পথে চালান করে দিয়েছেন । 
এই কাজে এগয়ে এসৌছলেন মহামতি বিদর । বিদুর ধৃতরাল্ট্রের অমাত্য। 
কুরুরাজসভায় তাঁর ছিল ঘন ঘন যাতায়াত এবং ধনীও তান ছিলেন নাশ্চত। 
তাই তারই প্রোরত লোকজন গোপনে সুড়ঙ্গ কেটে য্যাধান্তর প্রভৃতিকে রানির 
অন্ধকারে হাঁজর করল এক নদীতীরে। তাঁদের পথ দোখয়ে যে লোকটি 
নয়ে গেছল সে অদ্‌রে একাঁট নৌকার দিকে অঙ্গুলি নিদেশি করে নলল - 

“সব বাতসহাং নাবং মন্ত্রযুস্তাং পতাকিননীম্‌ |” 

অর্থাং এই নৌকা সবধীবধ বায়ুসহ, ঘন্বুন্ত এবং পতাকাধুন্ত। সে 
আরও বলোছল -.“আপনাদের আর কোন ভর নেই৷ মহাত্মা বিদ্‌র প্রোরত 
এই নৌকায় আরোহণ করূন। আত অঞ্প সময়ে আপনাদের গন্তব্যম্থলে 
পেখছে দেবে ।” 

এই নৌকাট খুব বড় ছিলনা । তবে এখানে এই সত্য প্রমাঁণত হয় ষে 
মহাভারতীয় ষূগে নৌকাকে বন্ধযুস্ত করা হত। মামূলী হাল, দাড় এবং 
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পালের দ্বারা নৌকা চললেও ধনীরা যল্রযূত্ত জলযান ব্যবহার করতেন । সে 
যুগে যন্রশি্প ছিল না একথা একেবারেই ভূল । স্থলেও যল্ত্যুক্ত গাঁড় 
ব্যবহার করা হত। তখন রথের প্রচলন থাকলেও দূরদেশে যল্রযানে আরোহণ 
করে যাওয়া হত । যদিও সেসব জলযান এবং ম্থুলযান রাজা-রাজড়া ছাড়া 
সাধারণে ব্যবহার করত না। 

কথিত আছে, একবার ধৃতরাস্ট্র বিদুরের প্রাত অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে রাজসভা 
থেকে বিতাড়িত করেছিলেন । পরে নিজের ভূল বুঝতে পেরে বিদুরকে অন:রোধ 
করে 'ফাঁরয়ে আনার জন্য তাঁর আর এক সাঁচব সঞ্জয়কে প্রেরণ করোছিলেন । 
বিদ?ুর সে সময় ছিলেন য্ীধা্ঠিরদের কাছে । হস্গিনাপুর থেকে তিন দিন তিন 
রাত্রির পথ । সঞ্জয় বিশেষ একটি স্থলযানে আরোহণ করে মাত একাদনের মধ্যেই 
পৌঁছে গেছলেন সেখানে । সেই যানটি কোন রথও ছিল না, আবার বমানও 
ছিল না। বর্তমানের মোটর গাঁড় জাতীয় কোন জিনিস হতে পারে । 


(২) ভীঙ্মের শরশঘ্যা । 

ন' দন ধরে তুমুল যুদ্ধের পরও পিতামহ ভীম্ম এতটুকু কাবু হলেন না। 
স্বয়ং ভগবান প্রীকৃষ্ণকেও তাঁর কাছে হার মানতে হল। বাধ্য হয়ে দশম 'দনের 
যুদ্ধে চতুরচ্‌ড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অজন হাঁজর করলেন শিখণ্ডীকে। 
এই শিখণ্ডী ছিলেন দ্রুপদ রাজকন্যা । বয়োবাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে 
পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পায় । 

যুদ্ধক্ষেত্রে শিখণ্ডীকে দেখেই ঘণায় অস্ত্র পারত্যাগ করলেন পিতামহ । 
শ্রীকধের অনুমান সত্য হল। অজ্ন বাণে লাণে জজর্রিত করলেন 
ভাঁত্মদেবকে । শেষে শরশব্যা গ্রহণ করলেন পিতামহ । যুধাষ্ঠরাদ প% 
ভ্রাতা এবং দুঞোধনা'দ শত ভ্রাতা পিতামহকে শেষ দেখা দেখতে এলেন । এক 
সময় ভীঙ্মদেব চাইলেন তুষ্কার জল। দ:ষেধন তৎক্ষণাৎ আনিয়ে দিলেন 
সুব্ণ ভূঙ্গারে সংরাক্ষত সুবাসিত পানীয়। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী ভীঙ্মদেব 
শেষ সময়ে পার্থিব বস্তু গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন ! অজন তখন গাণ্ডাঁবে 
শর যোজন। করে নিক্ষেপ করলেন মাটিতে । সং্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল স্বচ্ছ 
জলধারা পাঁথবীর মাটি ভেদ করে। সেই জল পান করে পরম পাঁরতৃপ্ত বোধ 
করলেন ভীব্মদেব । 
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ভূগর্ভে জলের উপাস্থাতর কথা সে যুগে অজানা ছিল না। মনে হয় 

উত্তোলন করা ছিল কষ্টসাধ্য । তবে কেউ কেউ যে পারতেন না এমন নয় । 
সঁ ্ঁ এ 

ভীম্মদেব পিতার কাছ থেকে লাভ করোঁছিলেন ইচ্ছামত্যু বর । যখন 'তান 
শরশয্যা গ্রহণ করেন তখন চলছিল সূর্যের দক্ষিণায়ন । দক্ষিণায়নে মৃত্যু শুভ 
নয় মনে করে উত্তরায়ণে দেহত্যাগের সংকঞ্প গ্রহণ করলেন ভীঙ্মদেব । 
শরশঘ্যার দন থেকে আটামট রা অতিক্কান্ত হওয়ার পর উত্তরায়ণে শুভ 
মাঘ মাসের শুরা অষ্টমী তাঁথতে তাঁর দেহান্তর হল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ 
তার অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে । 

উত্তরায়ণ ও দাঁক্ষণায়নের ধারণা, মাস, তিথি, নক্ষত্র গণনা সবই প্রচালত 
ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষে । 


(১) কশ্যপমূীনর কথা । 


ভারতে বিষধর সর্পের অভাব নেই । প্রাতবছর হাজার হাজার মানুষ 
প্রাণ হারাচ্ছে সর্ণদংশনে । সাপের প্রাত মানুষের ভীত তাই আদ যুগ 
থেকে । সৌদন থেকেই মান:ষ প্রাতকারের উপায় আ্াবত্কার করতে যত্ববান । 
আধ্নক উন্নত চাকংসা প্রণালীর কৃপায় সর্প'দংশনে মৃত্যুর হার ছটা 
কমেছে। আঁক্কিত হয়েছে বাভন্ন সিরাম। দংশনমান্র ক্ষতগ্থানের উপর 
ভালভাবে বন্ধনী দিয়ে আবিলদ্বে চাকৎসালয়ে পাঠিয়ে দলে রোগীর মৃত্যুর 
আশঙ্কা অনেকটা কমে যায় । 

প্রাচীন ভারতেও এক ধরনের বিষ চিকিৎসার প্রচলন ছল । যে সমস্ত প্রামাণ্য 
গ্রন্থ পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় ক্ষতস্থান বন্ধনের রীতি তখনও প্রচালত 
ছিল। রোগীকে ঘুমোতে দেওয়া হত না, রামের বদলে বিষঘণ তাঁর ওষুধ 
প্রয়োগ করা হত । সপ্পীবষ চিকিৎসার জন্য পুরাকালে একদল ওঝারও আবিভাব 
হয়েছিল এবং বর্তমানেও তাদের অভাব নেই । কিন্তু সেকালেও 'চাঁকৎসকগণ 
এমন অবৈজ্ঞানক চিকিৎসা প্রণালীতে বিশবাসী ছিলেন না। বিষ চাকংসার যেসৰ 
প্রাচীন গ্রল্থ পাওয়া গেছে তাতে মন্ৃতন্তের কথা আদৌ নেই। বিজ্ঞানসম্মত 
বিষ চিকৎসা সেকালে অগদতন্ম নামে প্রীস্ধ ছিল। কেবলমাত্র সর্পাবষ নয়, 
ক্ষ্যাপা কুকুর-শেয়ালের দল্তবিষের 'চাকৎসাও অগ্গদতন্তের অন্তভনন্ত ছিল। 
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অগদতন্দ্র আয়ুবে'দের একাঁট শাখা বিশেষ, এমন ক চরকেও এর উল্লেখ আছে । 
চক্রপাঁণ দত্ত, শ্রীকণ্ঠ প্রমূখ টাঁকাকারগণ সর্পাবষ চাকৎসার উপায় বর্ণনা 
করে গেছেন। কেউ কেউ আবার অগদতন্ত্রকে প্রাধান্য দিয়ে অগদতন্্ 
সম্বন্ধীয় পৃথক পুস্তকও রচনা করে গেছেন । সেই পুস্তকগুলির মধ্যে 
কাশ্যপসংাহতা ও সনকসংধাহতা প্রধান । পু্তক দুখান চরক সংহতার অনেক 
পূর্বে রচিত হয়েছে । একখানির রচাঁয়ভা কশ্যপ মহন, অপরখানর রচাঁয়তা 
সনক মান । সনক সম্বন্ধে বিশেষ কিছ জানা যায় না। কিন্তু কশ্যপ সম্বন্ধে 
একটি গল্প মহাভারতে পাওয়া যায় । 

একাদন' মহারাজ পরাীক্ষং বনমধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে হঠাৎ তফাত" হয়ে 
পড়েন। সঙ্গের লোকজনদের ফেলে এগয়ে গেলেন পানীয় জলের খোঁজে । 
এঁদক ওদিক অনেক খোঁজাখাজর পর এক সময় তাঁর দৃষ্টগোচর হল এক ঝাষর 
আশ্রম । হৃষ্টমনে এগিয়ে গেলেন রাজা আশ্রমকুটীরে ৷ কুটীরের দবারদেশে 
দেখতে পেলেন এক মৌনী ঝাঁষকে ৷ রাজা উচ্চকণ্ঠে বারবার আবেদন জানালেন 
একট; পানশয় জলের জন্য, তবুও ধ্যান ভঙ্গ হলনা রাঁষর। 'বরস্ত হলেন 
রাজা মনে মনে । দেশের রাজা তান । তাঁকে সম্মান জানান তো দূরের কথা, 
এ ঝাঁষ তাঁর সঙ্গে কথাও বলছেন না। ভাবলেন ব্রাহ্মণকে একট; অপমান করে 
চরম শাস্তি প্রদান করবেন। দেখতে পেলেন অদূরে পড়ে আছে একটা সাপের 
খোলস ॥ ধনুকের প্রান্তভাগ দিয়ে সেটিকে তুলে জীড়য়ে দিলেন খাঁষর গলায় । 
ধাঁষ কন্তু একটুও বুঝতে পারলেন না। 

এই ধাষর নাম শমীক। পত্র শঙগীসহ বনে বাস করতেন। সোঁদন 
শঙ্গীও ছিলেন না কুটীরে। কিছঃক্ষণ আগে বনে গেছলেন ফল-মূল 
আহরণের জন্য । ফিরে এসে দেখলেন পতার গলায় জড়ান সাপের খোলস । 
রুদ্ধ শৃঙ্গী আভশাপ দিলেন, যে ব্যন্তি তাঁর পিতাকে এমন চরম অপম।ন করে 
গেছে, সে সাতাদনের মধ্যেই তক্ষক দংশনে প্রাণ হারাবে । ধ্যানভঙ্গের পর 
পুত্রের মুখ থেকে সব কথা শুনে পুনরায় শমীক ধ্যান্থু হলেন। বুঝতে 
পারলেন সব কথা । বিমর্ষ হয়ে পুত্রকে ভর্ঘসনা করতে করতে ছ:টে 
এলেন পরীক্ষিতের কাছে। কিন্তু ব্রদ্দশাপ তো ব্যর্থ হবার নয়, কী হবে 
তাহলে ? 

রাজা সাবধান লেন। রাজামধ্যে প্রচার করা হল - কে আছ রাজার 
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হিতৈষী 2. ছুটে এস রাজার প্রাণ বাঁচাতে ।” ছ" ছ"ট দিন কেটে গেল। 
আর মানত একাঁদন যাঁদ রাজা প্রাণে বেচে থাকেন তাহলে ব্র্থ হবে খাষ- 
পুত্রের অভিশাপ । 

এঁদকে সাতাদনের দন এক বদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তক্ষক চলেছেন রাজাকে 
দংশন করতে । রাস্তায় দেখা হল আর এক বদ্ধ ব্রা্গণের সঙ্গে । তানও 
চলেছেন রাজবাঁড়র দিকে । কৌতুহল তক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন £ কে তুমি 
ব্রাহ্মণ 2 রাজবাঁড়র দিকে চলেছ কোন আভপ্রায়ে ? 

ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সহজভাবে উত্তর দিলেন £ আমি সর্পাবষ বিশেষজ্ঞ কশ্যপ। 
শুনেছি তক্ষক দংশনে রাজা প্রাণ হারাবেন । আম রাজার বিষস্বালা নিবারণ 
করে তাঁকে পনজাীবত করব । 

চোখ কপালে তুললেন তক্ষক । তাচ্ছুল্যর সুরে বললেন £ তুম জান না 
ব্রাহ্মণ, তক্ষকের বিষ কত ভয়ানক । 

দৃঢ়স্বরে বললেন ব্রাহ্মণ : তুম কশ্যপকে চেনো না বলেই বলছ । চল রাজ- 
সভায়, যাঁদ তক্ষক আজ রাজাকে দংশন করে তাহলে অবশ্যই পারচয় পাবে 
আমার (বিদ্যার । 

কিছুতেই 'ি*বাস করলেন না তক্ষক । অবজ্ঞার হাঁস হেসে বললেন £ 
কেন মৃখেরি মত রাজসভায় গিয়ে অপমানিত হবে ত্রাঙ্ধণ ! তার চেয়ে ঘরেই 
ফিরে যাও । 

এবার মেরুদণ্ডটা সোজা করে দাঁড়ালেন ত্রাঙ্ষণ । আত্মসম্মানে ঘা পড়ল 
তাঁর। তক্ষকের প্রাত আগ্নদম্টি নক্ষেপ করে বললেন £ না ; রাজাকে বিষমনু্ত 
না করে কিছুতেই ফিরে যাব না আম । 

ব্রা্ষণের কণ্ঠে দঢ়তার সুর শুনে অবাক হলেন তক্ষক । পরক্ষত 
ভাবলেন, এই ব্রাহ্মণ নিজ বিদ্যার অহংকারে মন্ত হয়ে তর্কের ববকেও তুস্থ 
করতে চাইছে । নিজেই অপমান বোধ করলেন তক্ষক । ব্রাহ্ষণকে সমুচিত 
শিক্ষাদানের আঁভগ্রায়ে ছদ্মবেশ পাঁরত্যাগ করে বললেনঃ শোন ব্রাহ্মণ! 
আঁমই সেই তীব্র বিষধর তক্ষক । চলোছ রাজা পরীক্ষিংকে দংশন করতে । 
একটু পরেই তোমাদের মহান: রাজা পরাীক্ষৎ বিষের জালা সহ্য করতে না পেরে 
লুটিয়ে পড়বেন মাটিতে । তার আগে আম তোমার বিদ্যা পরাঁক্ষা 
করতে চাই । 


£ উত্তম । একট:ও দমলেন না কশ্যপ। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন £ তুম 
যাকে খুশী দংশন করতে পার । মুহত“ মধ্যেই আমি তাকে সারয়ে তুলব । 
তক্ষক কালাঁবলদ্ব না করে পথের ধারে একটা বৃহৎ গাছের বাকলে বাঁসয়ে 
দিলেন দাতি। কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে একেবারে শ:াকয়ে গেল গাছটা, যেন 
কয়েক মুঠো ভস্মে পারণত হয়ে গেল! আত্মত্‌প্তির হাঁস হেসে, অবজ্ঞার 
সুরে বললেন তক্ষক £ হে দ্াম্ভক ব্রাহ্মণ । এখনও কি তোমার বিদ্যার পাঁরচয় 
দিতে চাও ? 
একটও 'বিচাঁলত হলেন না ব্রাহ্মণ ! মৃদ হেসে এঁগয়ে গেলেন গাছের দিকে । 
তারপর ?ক সব করলেন । ধারে ধারে গাছটাও পুনজাঁবন লাভ করল । 1শউরে 
উঠলেন তক্ষক । সামান্য মানুষ এত শন্তিধর 2 যার বিষকে স্বয়ং দেবতারাও 
ভয় করেন-_ আর এই তুচ্ছ মানুষ" "* ! সত্যই কলির অন:প্রবেশ ঘটেছে 
ধরাধামে । এবার থেকে তক্ষক হবে বিষহীন--্র্ষশাপ হবে বার্থ । রাঁতিমত 
বিচলিত হলেন তক্ষক; অনুনয় ফুটে উঠল তাঁর মুখে । হাত জোড় করে 
বললন, হে প্রাণ! আমি বিস্মিত হয়োছ তোমার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে । 
কম্তু একটি বথা তোমাকে স্মরণ বারয়ে দিচ্ছ ; তুমি নিজে বণ হয়ে ব্রা্মণর 
দপ ৮৭ বরো না। মরতে দাও রাজা গ্রীম্মিংকে তন্ম বদংশনে । 
ব্রান্দণ এবার মুষ্ড় পড়লেন । ম্লান হাঁস হেসে বললেন £ আমাকে এমন 
তনরাধ বরুব্ন নাতন্মক। আমবড়দারদ্র। আজ রাজাকেযাঁদ সংচ্ছ বরে 
তুলতে পার তাহলে আমার তন্নবঙ্গেরে তভাব চিরতরে দূর হয়ে যাবে। তঙ্দক 
[বছ.দদণ ধর ক ফেন চিন্তা বরলেন। তারপর বললেন তারজন্য চিন্তা করো 
নারাক্গণ। আমি তেমায় 'দাচ্ছ প্রচুর ধনরত্ব যা রাজার রাজভা*ডারেও নেই। 
সেই অর্থ নিয়ে তুমি বাঁড় ফিরে যাও আর হহ্গশাপকে সাথক হতে দাও । 
ব্রাহ্মণ একটু আনমনা হয়ে পড়লেন । ভাবলেন রাজবাঁড়তে যাওয়া তাঁর 
উচচত হবে 'ক না। চিাবং্তক তিনি বেন করেই বা ?ফরে যাবেন রোগকে 
না দেখে । 
তক্ষক যেন তাঁর মনের কথা টের পেলেন । হেসে বললেন ঃ 'বাঁধর অমোঘ 
বিধানে পরীক্ষতের মৃত্যু আজ অবশ্যই হবে। িধালাঁপ খণ্ডন করার সাধ্য 
কারও নেই। শংজ্ঞশর আভশাপ একটা নিমিত্তমান্্। আর তা না হলে তোমার 
সঙ্গেই বা আমার দেখা হয়ে যাবে কেন ব্রাহ্গণ ? 


৫৮ 


ব্রাহ্মণ অনেক চিন্তা করে তক্ষকের দেওয়া অমূল্য রত্বরাজ নিয়ে স্বগৃহে 
প্রত্যাব্তন করলেন। এঁদকে তক্ষকও চললেন রাজাকে দংশন করতে । 

এই দরিদ্র ্রাহ্মণই কশ্যপ মূনি। কাহনণাঁটর সত্যতা যাচাই করা নিরথক। 
তবে কশ/প মুনি কাচপনিক চরিত্র নয়। লেখক কশ্যপের চাকৎসা নৈপণোর 
কথা জানতেন। তাই কাহনীর মধ্যে কশ্যপকে টেনে আনার লোভ সংবরণ 
করত পারেনান। কশ্যপের প্রতি লেখক শ্রদ্ধাশীলও । কিন্তু রাজবাঁড়তে 
কশ্যপকে হাজির করলে পরীক্ষতের মরা হত না। প্রহ্মশাপ হয়ে যেত একেবারে 
ব্যর্থ। কাহিনটির মধ্যে যাঁদ কিছ,মান্ন প্রীতহাসিকতা থাকে তাহলে ল.গ্ত হয়ে 
[ভল্লরপ পার€ুহ করত । পরীক্ষিত্র মতুযু না হলে মহাকাব্যেরও অংগহান 
ঘটত। তাই যেমন সূবোশলে লেখক কশ্যপকে হাজির করেছেন, তেমনই তাঁর 
বিদ্াবন্তা জাহির করে কৌশলেই ফিরিয়ে দিয়েছেন, কাহনটর গাঁত একেবারেই 
রুদ্ধ হয়নি । 

এই কণ্যর্প বেদোন্ত মহার্ধ কশাযপ থেকে ভিন্ন । মহার্ষ কশ)প, 'দাতি-আঁদাতি 
তাঁর পত্র, দেবতা এবং অসুরদের পিতা এখানকার কশ্যপ মতের এক 
সাধারণ মানুষ-সর্পাবষ বিশেষজ্ঞ দারদ্র ব্রাহ্মণ ॥ অনেকে মনে করেন পরীক্ষৎ 
এতিহাসিক ব্যন্তি। বশ্যপমূনিও মিথ্যা নয়। তার লেখা কশ্যপসংহিতা 
দীর্ঘকাল ধরে ভারতে প্রচলিত ছিল। টাঁকাকারদের মতে কশ্যপসংহতা 
একাধারে কায় চিবৎসা, শল্য চিকৎসা ও অঞদ-তন্দের শাস্। । সংহতাখান 
বৈদোশক ভাষায় অনাঁদত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে কশ্যপের 
পরব্ত%কালে রচিত মহার্য শোৌনিক প্রণীত শোৌনিকসংহিতা আরবীয়রা এককালে 
অনুবাদ করেছিলেন । অনুদিত শোৌনিক সংহতার একখানি জীর্ণ পা'্ড্লাঁপ 
প্রীসদধ জার্মান পণ্ডিত “মূলার” আঁবিজ্কার করেছিলেন । 

মহাভারতের লেখক কশ্যপ ও পরীণীক্দঘ তকে সমসাম'য়ক বলে বর্ণনা করেছেন । 
কশ;পের আঁবভণব কাল হিসেব করতে গেলে পরাঁক্ষিতের সময়কাল হিসেব 
করতে হয়। ভারতীয় জ্যোতিষীদের মতে পরণীক্ষতের জন্ম থেকে কলিষুগ 
আরম্ভ। সোঁদনের সেই সাপের খোলসাঁট ছিল ছদ্মবেশী কলি। সেযাই হোক 
না কেন জ্যোতিষাঁদের মতে কাঁলষুগ আরম্ভ হয়েছে খুশম্টজন্মের প্রায় তিন 
হাজার বছর পূর্বে । আধুনিক গবেষকগণ পরাঁক্ষিতকে এত প্রাচীন বলে মনে 
করেন না। গবেষকগণের অনেকে কুরুক্ষেত্র বৃদ্ধের কথাও বিশ্বাস করেন না । 


৯ 


কিন্তু স্বীকার করেন ধৃতরাস্টর, পরণীক্ষং, জন্মে এ'রা ধ্ীতহাসিক ব্যান্ত। 
তাঁদের মত এই যে, একমান্ন মহাভারত ছাড়া পাণ্ডু এবং তাঁর পমু্গণ, ভীঙ্ম- 
কণ” প্রভীতি যোদ্ধূগণের নামোল্লেখ অন্য কোন পরাণ বা উপপুরাণে নেই। 
কিন্তু ধৃতরাম্ট্র-পরণীক্ষিৎদের কথা এতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে আরম্ভ করে বহ: পুরাণে 
বার্ণত হয়েছে । কুরুক্ষেত্রের উৎপাত্তর কথা অনেক প:রাণে পাওয়া যায় কিন্তু 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কথা একমান্র মহাভারত ছাড়া অন্য কোন পুরাণকার উল্লেখ 
করেনান। সেইজন্য তাঁদের মতে কুর£ক্ষেত্রের যষ্ধ অনোতিহাসক ঘটনা হলেও 
ধৃতরাম্ট্র-পরীক্ষিং প্রাতহাসক ব্যান্ত । 

পরাঁক্ষতের সময় তাঁরা নিম্নরূপে গণনা করেছেন, এবং সে গণনার উৎসও 
পুরাণ । একাধিক পুরাণে কুরুবংশলতার পারচয় প্রন্নান করা হয়েছে । তাতে 
দেওয়া হয়েছে প্রথম রাজা বৈবস্বত মনু থেকে শেষ রাজা ক্ষেমকের নাম। 
এদের রাজধানী ছিল হাস্তনাপুর । নিচক্ষ: নামক রাজার আমলে গঙ্গার 
বন্যায় হাস্তনাপুর বিধ্বস্ত হলে রাজা কোণাদ্বীতে রাজধানী হ্থাপন করেন। 
কৌশাম্বী ইতিহাসপ্রাস্ধ নগরী । ভগবান বুদ্ধের সময় কৌশাম্বীর রাজা 
ছিলেন উদয়ন । কুরুবংশলতায়ও উদয়নের স্থান মাছে ' বর্ণনা করা হয়েছে, 
উদয়ন শেষ রাজা ক্ষেমকের পূর্ববর্তাঁ চতুর্থ পুরুষ । বৌদ্ধ সাহত্য থেকে 
প্রমাণ পাওয়া যায় উদয়নের মৃত্যুর অনেক পরে কোশাম্বী অবান্তরাজাদের 
হস্তগত হয় । পরাণ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে প্রভেদ বড় একটা নেই। 
বংশলতাকে যাঁদ স্বীকার করে নিতে হয় তাহলে পরীক্ষংদের এীতহাসিক 
ব্যান্ত বলেও স্বীকার করতে হবে। এই পরীক্ষৎ আবার উদয়নের উধর্বতন 
২৪তম নরপাঁতি। চাঁববশ জন রান্দার রালতৃকাল পাঁচশ বছরের আধককাল 
হওয়া সম্ভব নয় । তাই কশাপ এবং পরীক্ষৎ খীহ্উজন্মের হাজার বছর আগে 
আঁবর্ভৃত হয়ৌছলেন । ভারতের চাকৎসা শাস্তও তাই বলা যেতে পারে 
খ:ন্উজন্মের অন্ততঃ হাজার বছর আগে স্বমাহমায় সংপ্রাতান্ঠত ছিল । 
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চক্ষু উৎপাটন ও অধিরোপণের একটি গল্প 


প্রাচীন ভারতের উন্নত শল্য চাকৎসা পদ্ধাত সম্বন্ধে বৌদ্ধ ধর্মশাস্তও 
নশরব নয় । বরং তাঁদের বর্ণনা হিন্দুশাস্ত অপেক্ষা বেশী নিখুত ও বিজ্ঞান- 
সম্মত । একট কাহন" এখানে সধাক্ষগ্ত ভাবে বর্ণনা করা হল। 

' পুরাকালে এক রাজা ছিলেন । নাম তাঁর শাবিকুমার । অত্যন্ত ধাঁমিক ও 
দানশীল রাজা । তাঁর দানের খ্যাত ছাড়িয়ে পড়েছিল দেশ বিদেশে । কত 
দুর দেশ থেকে আসত কত অনাথ-আতুর, কত দীন-দরিদ্র আসত তাঁর কৃপা 
ভিক্ষা করতে । রাজা বিমুখ করতেন না কাউকে । সবস্ব বিলিয়ে দিতেন 
দারদ্রের কল্যাণে । 

বর্গের রাজা ইন্দ্রদেবের কানে গেল কথাটা । ভাবলেন তিনি, 'শাবকুমার যে 
কত বড় দাতা এববার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। অশীতপর বদ্ধ এক 
ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে তিনি একাঁদন হাজির হলেন 'শাবকুমারের সভায় । রাজা 
রাজীসংহাসনে বসে আছেন রাজাসভা আলো করে। পান্-মন্র সবাই যে ষার 
কাজে ব্যস্ত। কেবল শাবকুমার প্রাথখীদের আবেদন শুনছেন । ছদ্মবেশশী ইন্দ্র 
অবাক হয়ে গেলেন প্রার্থাঁদের দেখে । 

এক সময় প্রার্থারা একে একে বিদায় নেওয়ার পর লাঠিতে ভর দিয়ে রাজার 
সামনে দাঁড়ালেন ইন্দ্রদেব। বদ্ধ ব্রাহ্গণকে দেখে রাজা শিবিকুমার তৎক্ষণাৎ 
আস্ন ছেড়ে উঠে ভ্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর পরমযত্বে তাঁকে 
পাশে বাঁসয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আগমনের আভপ্রায় । 

কাম্পত কণ্ঠে উত্তর দিলেন বদ্ধ £ মহারাজ! আম অন্ধ ও জরাগ্রস্ত, 
যংবিগৎ দানের প্রত)শা নিয়ে বহহদুর থেকে আতিকন্টে এসেছি আপনার কাছে। 
ব্রাহ্মণের কম্ট দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন রাজা । তাড়াতাঁড় জিজ্ঞাসা 
করজেন £ বলুন ব্রাহ্মণ, কী অভিপ্রায় আপনার? আম সাধ্যমত চেষ্টা করব 
আপনার কম্ট লাঘব করতে । 
ব্রাহ্দণ একবার মুখ তুলে তাকালেন রাজার দিকে । চোখে তার দৃষ্টিশান্ত 


রর 
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আছে বলে মনে হল না। ঘোলাটে চক্ষুদ্বয় থেকে ঝরে পড়েছে আবরল 
অশ্রুধারা । রাজার চোখেও জল এল । পরম মমতাভরে ব্রাহ্মণের হাত দুটি 
ধরে অনুরোধ জানালেন £ রাজবাঁড়র দ্বার আপনার কাছে চির-উন্মন্ত ব্রাহ্মণ ; 
যতদিন খুশি বাস করুন এখানে, পারচর্ধার কোন ভ্রুট হবে না। 

ব্রা্ষণ বললেন £ আম তো একানই রাজা, আমারও স্ত্রী পত্র আছে,. 
আমার অন:পাগ্থীতিতে তাদের কেমন করে চলবে ? 

রাজা কিছ:মান্র দ্বিধাবোধ না করে বললেন $ আপনার চিন্তার কোন কারণ 
নেই । আম এখনই তাদের ভার গ্রহণ কন্পলাম । ব্রা্ধণ হাসলেন ৷ মদরস্বরে 
বললেন $ আপনার মহৎ হদয়ের পারচয় পেয়ে আম আনান্দত । কিন্তু এ দান 
গ্রহণ করতে না পারায় অত্যন্ত দুঃখিত । 

£ তাহলে কি চান এবার খুলে বলুন ব্রাঙ্গণ ! জিজ্ঞাসা করলেন রাজা 
শাবকুমার । ব্রাহ্মণ এবার বললেন £ আগে কথা দাও, আম যা চাইব তাই 
প্রন্নান করবে ? 

বাদ্মত রাজা একবার তাকালেন ব্রাহ্মণের দিকে। তারপর দ্‌ঢকণ্ঠে 
বললেন ৪ আম কথা 'দাচ্ছ ব্রাহ্মণ, যত কাঠন হোক না কেন আপনার প্রার্থনা, 
আম পূর্ণ করবই । 

রাজার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন ব্রাহ্মণ । শান্ত ও সংযত সরে 
বললেন £ আম ব্রাহ্ণ, অন্ধত্বের জন্য বেদপাঠ এবং ধর্মশাস্মাদি চা আমার 
দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব হে রাজন! আপনার নগলপদ্মের মত স.ন্দর 
চোখ দ£টি দান করে আমায় চক্ষৃত্মান করুন । 

মুহ্‌তে স্তব্ধ হয়ে গেল রাজসভা । 'বাস্মত পান্রমতর তাকালেন ব্রাহ্মণের 
দিকে, হাতের কাজ হাতেই রইল । ভাবলেন মনে মন কে এই বাণ 2 জগতের 
এত প্রার্থনার বস্তু থাকা সন্তেবও রাজার চোখদ-টর প্রাত লোভ কেন। রাজা 
কিন্তু কছ? মনে করলেন না। হেসে বললেনঃ এই সামান্য একটি জানসের 
জন্য আপনার এত কুণ্ঠা কেন? আম এখনই আপনার মনোবাসনা পূর্ণ 
করছি। 

কালবিলদ্ব না করে শাবিকুমার ডেকে পাঠালেন রাজবৈদ্য সীঁবককে ৷ সবক 
সব কথা শুনে একেবারে কে'দেই ফেললেন । সমস্ত রাজবাঁড়তে হাহাকার 
পড়ে গেল। কিন্তু নাবকার শাবকুমার সীবককে আদেশ করলেন £ হে রাজ 
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বৈদ্য! জীবনে এমন সুযোগ দ্বিতীয়বার আসে না। অতি সত্বর আমার 
চোখ দ:টি উৎপাটন করে চ্ছাপন কর বৃদ্ধের অক্ষিগহবরে | 

কাদতে ক্দিতে সীবক বললেন £ এমন ভয়ঙ্কর দান থেকে বিরত হোন 
সম্রাট । সমগ্র পাঁথবাঁর বিনিময়েও কেউ চগ্ষ£ দান করে না। চগ্ষুহীন হয়ে 
বেচে থাকা বে কী বম্বনা! রাজার মনোভাবের এতটুকু পারবত'ন হল না। 
পুনঃ পুনঃ আদেশ করতে লাগলেন সীবককে চক্ষু উৎপাটনের জন) । অবশেষে 
রাজ আজ্ঞা শরোধার্ করে, হৃদয়ের পুজীভূত বেদনা প্রাণপণে চেপে, উদ্গত 
অশ্রুবেগ যথাসাধ্য সংবরণ কবে রাজার চোখে অস্পোপচার করলেন সীবক। 
একসময় একটা প্রস্ফুটিত *্বেতপদ্ম রাজার চোখের সামনে ধরে 'লজ্ঞাসা করলেন £ 
আপাঁন কি ফুলাটকে দেখতে পাচ্ছেন মহারাজ ? 

রাজা বললেন ৪ হণ্যা; পাচ্ছি। 

সবক বললেন £ আর একটি মান্র প্রধান শরা আছে । এট কেটে দিলেই 
আপনা হতে বোরয়ে আসবে আক্ষগোলক ! এখনও সময় আছে চিন্তা করে 
বলুন সম্রাট । আম চক্ষু উৎপাটনে বরত হই । 

বিরন্ত হলেন রাজা । ভর্থসনার সুরে বললেন £ আর কেন কালক্ষয় করছ 
সীবক । আমার চক্ষুর বিনিময়ে এ বদ্ধই ফিরে পাক তাঁর দ:ষ্টশান্ত। চোখের 
প্রয়োজন আমার চেয়ে তাঁর অনেক বেশী । 

সীবকের দুচোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামল । থাপ এক সময় ছিন্ন করতে 
হল চোখের প্রধান শিরাকে | তারপর বদ্ধ ব্রাহ্মণের দান্টহখন চক্ষঃগোলক দুটির 
পারবর্তে স্থাপন করলেন রাজার দেওয়া চোখ দুটি । মুহূর্তে দ:স্টশান্ত ফরে 
পেলেন ব্রাহ্মণ আর রাজা শাবকুমারের চোখ থেকে চিরদিনের জন্য মূছে গেল 
পাথবীর আলো । স্বর্গ থেকে দেবতারাও ধন্য ধন্য করে উঠলেন । 

গম্পাটর সত্যতা যাচাই করা আভপ্রেত নয় । এখানে সাঁবকের চক্ষু উৎপাটন 
প্রণালীটিই অনুধাবন করার মত। প্রাচীন ভারতে চক্ষ: উৎপাটন এবং পুনঃ 
সংস্থাপনের ব্যবস্থা যাঁদ জানা না ছিল তাহলে গঞ্পলেখক এত স্ন্দর বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়াট বর্ণনা করলেন কীভাবে 2 আজও কী এই একই উপায়ে চক্ষু 
সংগ্রহ করা হয় নাঃ চক্ষু যে একাটমান্ন প্রধান শিরার সঙ্গে যুস্ত একথাও 
তৎকালে সাধারণের জানা ছিল। আজকাল চক্ষু সংগ্রহ করে চক্ষ; ব্যাঞ্চে 
সংরক্ষণ করা হয়। পরে সবধামত কোন চক্ষুহীনের আঁক্ষগহবরে স্থাপন করা 
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হয়। সেকালে চক্ষু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না! চাঁকংসকগণ 
তৎপরতার সঙ্গে এই কাজ সম্পাদন করতেন। এখনকার মত তখনও জানা ছিল 
চক্ষ2 উৎপাটনের পর কিংবা মানুষের মত্যুর পরও কিছক্ষণ যাবৎ চক্ষু সক্রিয় 
থাকে । সেই নাঁদস্ট সময্নের মধ্যে কোন অন্ধের চক্ষ-গহৰরে প্রধান শিরার সঙ্গে 
সুচ্ছ চোখ জুড়ে দিতে পারলে অন্ধ চক্ষ-জ্মান হয়ে উঠবে। চক্ষু আঁধরোপণ 
পদ্ধাত প্রায় হাজার বছর আগে ভারতে প্রচালত ছিল, তার পরেই লস্ত হয়ে 
গেছে । 

অন_সান্ধধসু পাঠ কবর্গ যাঁরা গল্পের পাঁরসমাপ্তি জানতে চান তাঁদের 
বাল, শিবিকুমারের দানে পরিতুষ্ট দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় দৃষ্টি দান করোছিলেন 
রাজাকে । গল্পঁট ভারতের চিরাচরিত আদর্শের যেমন এক উল্লেখযোগ্য 
আলেখ্য, অপরাঁদকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চক্ষু আধরোপণ প্রণালীরও একাট 
বিশেষ নিদর্শন । 
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রাশিচক্র গণন। 


আপাতদ্ষ্টতৈ আমরা দোৌখ সূর্য একটা বিশেষ পথে প্রাতাদন আকাশ 
পরিক্রমা করছে,- যাঁদও পথটি ব্ছরের সব সময় নিঁদম্ট থাকে না । কখনও একট: 
দাক্ষণে সরে যায়, কখনও আবার উত্তরে । সূষেরি গড় গাঁতিপথকে একাঁট কাল্পনিক 
রেখার দ্বারা সৃচিত করেছিলেন প্রাচীন ভারতঈয় জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা | নাম দিয়ে- 
ছিলেন রাঁবমার্গ। বর্তমান জ্যোতাবদ্যায় সূযপরিক্রমার পথকে বলা হয় 
ক্লান্তিব্ন্ত । ক্রান্তিবৃত্ত পৃথিবীর চতুঁদকে মহাকাশের গায়ে একটি গোলাকার 
কঁটবন্ধনী ৷ ক্রান্তিবৃত্ত এবং রবিমার্গ একই অর্থে ব্যবহার করা হয় । পূর্বে 
চন্দ্রের কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে ক্লান্তিবৃন্ত এবং ক্লান্তবৃত্তের সাতাশাট ভাগের কথা 
বলা হয়েছে । তাঁথ গণনার স্যাবধার জন্য 'হন্দু জ্যোতিষীরা এইভাবে ভাগ 
করেছিলেন । একমান্র পাঁঞ্জকা ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তথ গণনার প্রয়োজন বড় একটা 
হয় না। বিশেষতঃ জ্যোতাঁবজ্ঞকানে তাঁথর কোন গুরুত্ব নেই। তার একমান্ 
কারণ মনে হয় চন্দ্রের দৈনিক গাঁতির মধ্যে শঙ্খলার অভাব । এইজন্য পরবতর- 
কালে রাশিচক্র গণনা অপারহার্য হয়ে উঠে । দেখা গেছে,রবিমার্গ বা ক্রান্তিবৃত্তকে 
বারাট সমান ভাগে ভাগ করলে এক-একাঁট ভাগ এক-একটি নক্ষব্রপুঞ্জ আধিকার 
করে বসে। আবার সেই নক্ষত্প্ণের প্রত্যেকটির মধ্যে অবাচ্থিত নক্ষত্রগীলকে 
কাম্পানক রেখার দ্বারা যুস্ত করলে এক-একটি পুঞ্জ এক-একটি বিশেষ মৃর্তর 
রূপ পারগ্রহ করে । এই মাতগদীলর আকার যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মথুন, কক 
সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধন, মকর, কুম্ভ ও মীনের মত । তাই নক্ষত্রপদুঞ্জ- 
গীলর নামকরণ করা হয়েছে মুতিগুলির নাম অননসারে । বারটি নক্ষত্রপঞ্জকে 
বলা হয় বারটি রাশ । সব রাঁশগদাল একলে রাঁশচক্র । 

রাত্র আকাশে চন্দ্রকে দেখা যায়, আবার নক্ষন্রগুঁলকেও দেখা যায় । 
আমরা যাঁদ লক্ষ্য কার তাহলে দেখতে পাব চন্দ্র প্রতিদন একটা শ্থর নক্ষত্রের 
সাল্বকটে উাঁদত হয় না। আজ যে সময়ে আকাশের যে নক্ষ্রটির কাছে চন্দ্রকে 
দেখা গেল আগামীকাল আর সেখানে দেখা যাবে না । বেশ কছনটা দুরে অবস্থান 
করবে৷ কিন্তু সূর্যের বেলায় এমনাঁট হয় না। চন্দ্রের গাতপথে আদৌ শুঞ্খলা 
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না থাকলেও সূর্ষের গাঁতপথে আছে অতান্ত শৃঙ্খলা । দিনের বেলা বাঁদ নক্ষত্র 
দেখতে পাওয়া যেত তাহলে মামাদের দষ্টগোচর হত যে সূর্য এক-একটি স্থির 
নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর 'দয়ে দিনের পর দিন পাঁশ্চম থেকে পূর্ব দিকে একট: একট: 
করে অগ্রপর হচ্ছে। সূর্ধাস্থছুর আছে কিন্তু পৃথিবী তার মেরুদণ্ডের উপ্র পাশ্চম 
থেকে পূবদকে পাক খাচ্ছে বলে সূর্যকে নক্ষত্রমণ্ডলীর উপর দিয়ে পূর্ব দিকে 
যেতে দেখব । সারা বছর ধরে লক্ষ্য রাখলে আরও জানা যায়, বছরের একটা 
নাঁদস্ট দিনে সূয" একটা 'নাদষ্ট নক্ষন্রপুঞ্জের সমীপবতর্ট হয় তারপর ধীরে ধীরে 
অগ্রসর হয়। প:নরায় বংসরান্তে আবার সেই বশেষ নক্ষ্রপহঞ্জাটর কাছে আসে। 
১লা বৈশাখ বাংলা বর্ধারম্ভ | এ্রাদন সূর্যকে দেখা গেল মেষ নক্ষত্রপুঞ্জ বা মেষ 
রাশর কাছে । তারপর প্রাতদিন একটু একট. করে এাগয়ে যাবে সূ | প্রায় 
ভ্রিশ দিনের মাথায় দেখা যাবে সূর্ঘ এসে পড়েছে আর একটি নক্ষত্রপুঞ্জ বৃষ 
রাশর কাছে । এইভাবে প্রাত ভ্রিশাদন অন্তর অন্তর এক একট রাঁশকে আঁত- 
কলম করতে করতে পুনরায় বর্ধারম্ভে এসে পেশছাবে মেষ রাশর কাছে । কেবল 
সূর্য নয়, যে সমস্ত গ্রহ সযকে পরিক্রমা করে তাদেরও দেখা যায় ক্লান্তিবৃত্ত বা 
রাবমার্গের উপর ভ্রমণ করতে । যাঁদও তাদের প্রত্যেকের গাতপথ ভিন্ন, তবুও 
আতিদ্‌রে অবস্থান করছে বলে সূর্যের মত গ্রহরাও রাশিচক্রের উপর দিয়ে ভ্রমণ 
করছে মনে হয় । 

রাত্রির আকাশের দিকে আমরা যাঁদ তাকাই তাহলে এ রাশিচক্রকে দেখতে 
পাব। পুৃবাদগন্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পযন্তি সব সময় অবস্থান করছে ছ'টি 
রাশ আর পাঁথবীর বিপরীত দকে যহাশন্যে অবস্থান করছে আরও ছ'টি রাশ 
_মোট বারটি। জ্যৈষ্ঠ মাসের সন্ধ্যার সময় পুর্ণাকাশে বশ্চক রাশকে দেখে 
বেশ চেনা যায়। সূর্য তখন অবস্থান করে বৃষ রাশিতে, সেইজন্য সূর্ধাস্তের সময় 
বা অল্প পরে সূ ষে রাশতে অবস্থান করছে তার থেকে ষচ্চ রাশিটি দেখা 
যাবে পূব আকাশের গায়ে । মহাকাশের গায়ে কা্পত রাশিচক্রের বেষ্টনীটি যে 
কোন সময়ে অর্ধবৃত্তাকার ধরা যেতে পারে । এ অর্ধবৃন্তের মধ্যে মোট ছ'টি 
রাশি সব সময় অবস্থান করছে । এক-একটি রাশ ক্রান্তিবৃত্তের ৯? উত্তর থেকে 
৯০ দাক্ষণ পধযন্ত স্থান আধকার করে থাকে। 

রাঁশচক্রাট যেন একাট ঘাঁড়র ডায়াল। ডায়ালের উপর িখিত বারা 
সংখ্যাকে বারাট রাশি এবং ডায়ালের মাঝখানে, যেখানে কটাগুলো লাগান 
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থাকে সেই ছিদ্রটাকে পৃথিবী ধরা যেতে পারে ৷ ডায়ালটি যেহেতু বৃত্তাকার, তাই 
ছিদ্রাট ডায়ালের কেন্দ্র । কেন্দ্রকে ভেদ করে উভয় দিকে পারাধ পর্যন্ত ল্বা- 
লাম্ব এবং আড়াআঁড়িভাবে দুটি সরলরেখা টানলে বৃত্তাট সমান চার অংশে 
বিভন্ত হয়ে পড়বে । কেন্দ্রে তখন সৃষ্টি হবে চারটি সমকোণ । 

আরও সহজভাবে বলা যেতে পারে । ঘাঁড়র দ:ট কাঁটার একাট যখন ১২-তে 
এবং অপরাট ৬-তে অবস্থান করে তখন সেই কাঁটা দূটির অবস্থান একটা রেখা 
দিয়ে যোগ করা হল। আবার একাট কাঁটা যখন ৩ এবং অপর কাঁটা যখন ৯ 
সংখ্যাদ্যয় নিদেশ করবে তখন তাঁদেরও অবস্থান রেখা দিয়ে যোগ করা হল। 
তাহলেই দেখা যাবে কেন্দ্রে চারাট সমকোণের স্ষ্ট হয়েছে । কেন্দ্রের এ চার 
সমকোণের পরিমাণ ৩৬০০ । ৩৬০কে ৯২ দিয়ে ভাগ করলে হয় ৩০। 
সেইজন্য ঘাঁড়র ডায়ালে যে সংখ্যাগুলো লেখা থাকে তাদের পর পর দ:ট সংখ্যা 
থেকে দু রেখা কেন্দ্রে পযন্তি টেনে নিয়ে গেলে কেন্দ্রে ৩০ কোণ উৎপন্ন 
করবে । রাঁশচক্রকে ঘাঁড়র ডায়াল এবং পাথবীকে এ ডায়ালের কেন্দ্র বলে 
কল্পনা করা হয়েছে । তাই পাঁথবীতে রাঁশচক্র কোণ সাষ্ট করছে ৩৬০১। পর 
পর দ্যাট রাঁশর কৌণক ব্যবধানও পাঁথবী থেকে ৩০-। সূর্য যেহেতু প্রায় ত্রিশ 
দিনে এক-একাট রাশ অতক্ুম করছে তাই ধরতে হবে ৩০ দিন বা এক মসে 
সূর্য ৩০০ অগ্রসর হয় এবং প্রাতাদন অগ্রসর হয় মানত ১” ডিগ্রীর মত । 

দেখা যাচ্ছে সূর্য একমাস ধরে একটি রাঁশতে অবস্থান করে । বৈশাখ মাসে 
অবস্থান করে মেষ রাশতে, জ্যৈষ্ঠে বৃষ রাশিতে, আষাড়ে মিথুন রাশিতে, 
শ্রারণে ককর্ট রাশিতে, ভাদ্রে সংহ রাশিতে, আম্বনে কন্যা রাশিতে, কাত্তকে 
তুলা রাশিতে, তগ্রহায়ণে বৃশ্চক রাঁশতে, পৌঁষে ধনু রাশিতে, মাঘে মকর 
রাঁশতে, ফাল্গুনে কুম্ভ রাঁশতে এবং চৈত্রে মীন রাশিতে । আবার ১লা বৈশাখ 
সূর্য মেষ রাঁশর ১০ ডিগ্রীতে, খরা ২০ ডিগ্রীতে, ওরা ৩ ডিগ্রীতে, এইভাবে ২৯ 
তাঁরখে ২৯০ ডিগ্রীতে, তারপর ৩০ তাঁরখে বৃষ রাশিতে সংক্রমণ করবে । 
সংক্রমণের দিনাটকে বলা হয় সংক্রান্তি । বৈশাখের শেষ দিনটিকে সেই কারণে 
বলা হয় বৃষ সংক্রান্তি, জ্যৈষ্ঠের শেষ দিনাটিকে মিথুন সংক্কান্তি, আষাটের শেষ 
দর্নাটকে কক্ট সংক্রান্ত,-'-.-। পৌষ মাসের শেষ দিনটিকে মকর সংক্রান্তি, .' 
টি চৈন্ন মাসের শেষ দনাটকে মেষ সংকান্তি । 

প্রথমেই বলা হয়েছে গ্রহদের গাঁতাবাধ সূর্যের মত নয় । যাঁদও তারা রাশিচক্র 
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পরিক্রমা করছে তথাপি সবাই ৩০ দিনে পাঁরক্রমা শেষ করছে না। নিজ নিজ 
গাঁতি অন[ষায়ী 'বাঁভল্ন সময় অন্তে শেষ করে পাঁরক্লমা । দেখা গেছে এক একা 
রাশিকে আতিক্রম করতে চন্দ্রের লাগে ২ দিন, বুধের ১৮ দিন, শুকরের ২৮ দিন, 
মঙ্গলের ৪৫ দিন, বৃহস্পাতর এক বছর, শানর আড়াই বছর, অপরাপর গ্রহদের 
আরও অনেক বেশখ সময় লাগে । সূর্যের ক্ষেত্রে সূর্য স্থির, রাশিচক্র শ্থির, কেবল 
পথবীকে গাঁতশঈল ধরা হয় । গ্রহদের ক্ষেত্রে একমান রাশিচক্র স্থির । পাঁথবী 
ও গ্রহ উভয়েই গাঁতশীল । এইজন্য গ্রহরা সব সময় সমগাঁততে এবং একই 'দিকে 
অগ্রসর হয় না। কখনও কখনও 'বপরীত দিকেও অগ্রসর হতে দেখা যায় । 
তখন এ গ্রহকে পাঁঞ্জকার ভাষায় বক্কী হয়েছে বলা হয় । 
রা।শচক্র স্থির বলে ওদের সূ্ধের মত উদয় অস্ত হয় পাঁথবীর আহিক 
গাঁতর জন্যই ৷ বারাট রাশর প্রতোকেরই দৌনক উদয় অস্ত হচ্ছে । প্রতি 
দু-্ঘশ্টা অন্তর এক-একটি রাশ পূর্বাকাশে ডীদত হচ্ছে, অপর দিকে পাশ্চম 
আকাশেও প্রাত দু-ঘণ্টা অন্তর এক-একাঁট রাশি অস্ত যাচ্ছে । সূর্য যখন যে 
রাশতে অবস্থান করে তার বিপরীত দিকে সব সময় অবস্থান করছে সেই রাশি 
থেকে ষণ্ঠ রাশাটি। তাই রাত্রিতে আমরা সূর্য অবস্থানের বিপরীত রাশাটি 
আকাশে সব সময় দেখতে পাই । 
চন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে নক্ষণ্রচক্র বা ভ' চক্রের কথা আলোচিত হয়েছে । 
এখন রাঁশচক্রের কথা বলা হল। এক কথায় বলা যেতে পারে, মহাকাশে 
রাঁবমার্গের পথে বারাট রাশি এবং সাতাশটি নক্ষত্পুঞ্জ আছে। নক্ষত্রের দিক 
থেকে রাঁশিকে বিচার করতে গেলে এক রাশ থেকে আর একটা রাশির মধো 
অবন্থান করছে ২২টি বা ২$ট নক্ষত্রপুঞ্জ। ধখন কোন গ্রহ বা উপগ্রহ যে 
রাশি বা নক্ষত্রের সমীপবতা হয় তখন সেই গ্রহ বা উপগ্রহের ভোগ্য রাশি এবং 
ভোগ্য নক্ষত্র বলে মনে করা হয়। ধরা যাক কোন একাঁদন একট গ্রহ মেষ রাশির 
আঁম্বন নন্মন্রে অবস্থান করছে। সেহীদন সেই গ্রহের ভোগ্য রাশি হবে মেষ 
রাশি এবং ভোগ্য নক্ষত্র হবে অশ্বিনী নক্ষত্র । ভারতীয় প্জিকায় এইভাবে 
রাশ ও নক্ষত্র গণনা করা হয়। আকাশের গ্রহ, নক্ষত্র ও রাশির সন্টার দেখে 
নবজাতকের জন্মপন্লিকাও রচনা করা হয়ে থাকে । ভারতীয় জ্যোতিষ মতে 
সূ্ও একটি গ্রহ । বিজ্ঞানসম্মতভাবে সূর্যকে গ্রহ বলা উচত নয়। কিন্তু 
আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের রাশি সঞ্চার এবং পাঁথবার উপর তার আকর্ষণ লক্ষ্য 
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করেই তাকে একাঁদন প্রাচীন ভারত গ্রহ নামে সূচিত করেছিল । আজও পাঁঞকায় 
“রাবি” গ্রহ । জ্যোতিষ গণনার ক্ষেত্রে এবং জ্যোতাঁবজ্ঞানে রাশিচক্রের যে 
অনেকখানি গুরুত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । এই রাশিচক এবং রাবার্গের 
কল্পনাও ভারতের নিজস্ব । কিন্তু দূভাগ্য আমাদের, পাশ্চাত্তয বিজ্ঞানীরা 
একথা স্বীকার করতে চান না। আমরা জানি, সেই আঁদম যুগ থেকেই ভারতীয় 
পাঁঞ্জকা নবজাতকের জন্মপান্রকা তৈর' করে আসছে । সম্ সারা বছরে বারাঁট 
রাঁশর উপর দিয়ে অগ্রসর হয় বলে বছরকে বার মাসে ভাগ করেছে, আবার মাস- 
গুলির নাম করেছে রাশির নামান_যায়ী, সূর্যের রাশি-সংক্রমণকে সংক্রান্তি নাম 
দিয়েছে । আধিকন্তু সংক্কান্তিগযীলর নামও দিয়েছে পরব ত রাঁশর নামে, যেমন 
মেষ সংক্রান্তি, মকর সংক্রান্তি ইত্যাদ । তবুও আব্বাসী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা 
বলতে চান প্রাচীন ভারত রাঁশচক্ গণনা করোন, রাশিচক্র গণনার প্রেরণা 
পেয়েছে ভিন্ন দেশ থেকে । একাট কারণের উপর তাঁরা সবচেয়ে বেশী গ্রৃত্ 
আরোপ করেন ৷ সেই কারণাট হল ভারতীয় রাশর নামের সঙ্গে মিশরীয় ও 
চীনের কাঁপত রাশর বহুলাংশে মিল আছে। নিয়ে ভারতীয়, মিশরীয় এবং 
চৈনিক রাশর নামের তুলনা করা ছল। 


ভারতীয় নাম মিশরীয় নাম চৈনিক নাম 
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২। বৃষ ২1705 9011 ২। 0105 0% 
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&ে। সিংহ ৫ । 7176 1101) ঠে। [01851012007 
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৭ তুলা ৭1 7119 82181706 ৭। 11)91701398 
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১১। কুম্ভ ১১। 10179 ৬809: 06819 ১১171767708 
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ভারতীয় নামের সঙ্গে মিশরায় নামের বিশেষ প্রভেদ নেই । মান্র একাঁট 
জায়গায় তফাত। চোঁনক নামের সঙ্গে বিশেষ মিল নেই, কেবলমান্র দু-তিনাট 
ক্ষেত্রে একট: মিল দেখা যায়। 
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অনেকে মনে করেন, জ্যোতাঁবদ্যায় প্রথম উত্নাতলাভ করেছিল ব্যাবিলন- 
বাসীরা । আবার কেউ কেউ বলেন, ক্লান্তিবৃত্ত এবং নক্ষত্রচক্ষ গণনার পাঁরকল্পনা 
ভারতের । তাঁরাই বলেন, ভারত রাবমার্গের কঞ্পনা করলেও রাঁশচক্রের কল্পনা 
করেনি । ওটি মিশর ও ব্যাবিলনবাসীদের দান । তাঁদের এই মত অনেক ভারতীয় 
পান্ডত গ্রহণযোগ্য'মনে করেন না। তাঁরা উল্লেখ করেছেন, ব্যাবলনবাসাঁদের 
বিভাগটি ছিল কেবলমানর সূর্যের দৈনান্দন- গতির সাঁহত সম্বন্ধযু্ত । হিন্দু 
জ্যোতিবিজ্ঞানীরা প্রথমে সূষে'র গাত নির্ণয় করতে চেষ্টা করেনান, করোছলেন 
চন্দ্র দৈনান্দন গাঁত নির্ণয় । সেইখানে অস্মাবধার সম্মুখীন হওয়ার জন্য বাধ্য 
হয়ে তাদের অন্য পথে গবেষণা করতে হয়েছিল এবং তারই পরোক্ষ ফল রাঁশচক্র 
গণনা । 

কয়েকজন পাশ্চান্তয বিজ্ঞানীর মতে চীন, ব্যাবলন এবং ভারতীয় জ্যোতিষ 
একই সঙ্গে উন্নাতিলাভ করেছিল । কয়েকজন এমনও মন্তব্য করেন যে, ভারত, 
চীন এবং ব্যাঁবলন জ্যোতাঁবদ্যা আয়ত্ত করেছে বিশেষ একাঁট উৎস-থেকে । 
কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এরা বলেন, চীন, ব্যাঁবলন ও ভারত সবাই রাশিচক্রকে 
বার ভাগে ভাগ করেছে । তাদের বছরের মাসের সংখ্যা বার, সপ্তাহ সাত দিন 
এবং দিন ও রাশগুলর মধ্যে আছে যথেষ্ট সাদৃশ্য । কেউ কেউ আবার এদের 
সঙ গ গ্রকদের নামটাও জড় দিয়েছেন । গ্রীকরাও এক সময় জ্যোতাবদ্যায় 
যথেন্ট উন্নাতিলাভ করেছিল সত্য, কিন্তু সে অনেক পরে ; প্রাসদ্ধ জ্যোতাবজ্ঞানী 
থেলস-এর সময় থেকে । কালের হিসাবে দেখা যায় মশর ও চীনের জ্যোতি- 
বিদ্যা আলোচনার সময় খনীষ্টজন্মের দেড় থেকে দু হাজার বছর পর্বে । এই 
সময় ভারতে বোদক সভ্যতাও প্রচালত ছিল । বোঁদক যুগে যজ্ঞ অন:ম্ঠান ছিল 
সেই সভ্যতার একটা বড় অঙ্গ । যজ্ঞ খন তখন অন:ষ্ঠত হত না। বছরের 
একটা 'নাঁদস্ট ধতু এবং নিদিষ্ট তাথতে সম্পন্ন হত। মাস ও বছর গণনা বাদ 
নির্ভল না হত তাহলে ঝতু এবং তাথ কিভাবে ঠিক রাখতো 2 তাই মনে করা 
যেতে পারে নক্ষত্রচক্ষ গণনার মত রাশিচক্র গণনাও ভারতের কৃতিত্ব । হয়ত 
ভারতবাসীদের দেওয়া নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মিশরায়রা রাশিচক্রের 
নামকরণ করেছিলেন । 
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খঁতুবিভাগ ও মলমাস গণন। 


ঝগ্‌বেদে একট শ্লোক আছে-- 


বেদামাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ শ্রজাবতঃ | 
বেদা য উপযায়তে ॥ 
“যান ধৃতবরত হয়ে স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, তান য়োদশ 
মাস উৎপন্ন হয় তাও জানেন ।” 
এখানে ভ্রয়োদশ মাস বলতে হন্দুরা যাকে মলমাস বা আঁধমাস বলে থাকেন 
তাকেই বোঝান হয়েছে । আমরা জান মলমাসে কোন পূজা-পার্বণ, আচার- 
অনূষ্ঠান কিছুই সম্পন্ন হয় না। 'হন্দুদের পূজা-পার্বণ আবার 'নাদষ্ট একটি 
ঝতুতে সম্পন্ন হওয়ার রীতি আছে। যেমন শরৎকালে শারদীয় দুর্গোৎসব, 
বসন্তকালে বাষন্তী পূজা, দোলযান্রা, শীতকালের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতণ 
পূজা ইত্যাদ । হিন্দুরা তিথি গণনা করেন চান্দ্রমাস ধরে । একাঁট চান্দ্রমাস 
সাড়ে উনান্লশ দিনের কাছাকাছি ! চান্দ্রমাস নিভ'র করে চন্দ্রের পৃথিবী পরিকমার 
উপর । ২৭ দন ৭ ঘণ্টায় চন্দ্র একবার পূথিবীর চারাদকে পরিভ্রমণ করলেও, 
চন্দ্র প্রথম যে বিন্দু থেক যাত্রা আরম্ভ করে পুনরায় সেই বিন্দুতে ফিরে আসতে 
তার লাগে সাড়ে উনান্রশ দিনের একট; বেশী সময় । কারণটা আর কিছুই নয়, 
পৃথিবী আবর্তন করতে করতে কিছুটা পথ এগিয়ে যায় বলে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টার 
বদলে সাড়ে উনান্রশ দন সময় লাগে । চান্দ্রমাস তাই সাড়ে উনান্রশ দিন । এই 
সময়ের মাথায় পর পর অমাবস্যা অথবা পাুঁ্ণমা আসে । তিঁথকে ঠিক রাখতে 
গেলে সাড়ে উনাব্রশ দিনকেই মাস ধরতে হবে । তখন বছর হবে (২৯২ ৯২) 
৩৫3 দিনে । মাসটা আবার সাড়ে উনান্নশ দিনের বেশী বলে নিখুত হিসাব হবে 
৩৫৪৪ দিন । চন্দ্র গাতপথের ভাত্ততে ৩৫৪:৪ দিনকে ধরা হয় চান্দ্রবছর | কলন্তু 
বছর বলতে প:থিবী যে সময়ে একবার সূর্যকে পরিক্রমা শেষ করে সে সময়টাকেও 
বোঝায় । পাঁথবীর একবার সূর্যকে ঘুরে আসতে সময় লাগে ৩৬৫২৪ দিন । 
৩৬৫$ দিনে হয় এক সৌরবছর | পাথবাঁর খাতুগুঁল আবার নির্ভর করছে তার 
সূর্য পারক্রমার উপর । পাথবীর কক্ষপথটাও ঠিক বৃত্তাকার নয়, উপবৃত্তাকার। 
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সেই কারণে পৃথিবী কখনও একট: সূর্ষের দিকে এগিয়ে আসে, কখনও দূরে সরে 
যায়। প্রকৃতপক্ষে পাঁথবীর খতুগুলি নির্ভর করছে পৃথবীর বিশেষ সময়ে 
বিশেষ অবস্থানের উপর | সূযহি প্রকৃতপক্ষে ঝতু বিভাগের কর্তা । ঝগ্‌বেদও 
সে কথা স্বীকার করেছেন । ভারা সুন্দর একটি উপমা আছে ধগবেদে__ 

“দুটি ক্লীঁড়াপরায়ণ বালকের মত সূর্য ও চন্দ্র যেন একটি যজ্জশালার চার- 
দিকে পারভ্রমণ করছে । একজন ঝতু বিভাগ করছে, অপরজন দৃষ্টি রেখেছে 
জগতের প্রাতি।” 

এবার হন্দুদের ধতুবিভাগ সম্বন্ধে একট; আলোচনা করা হল। 'হন্দুরা 
সেই প্রাচীনকালেও ঝতুর সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল ছ"ট । ঝগ্‌বেদে ছণট ধাতুর 
উল্লেখ আছে, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে হেমন্ত ও শীত ঝতুকে একটিমাত্র ঝতুতে 
গণ্য করার জন্য এদের সংখ্যা হয়েছে পাঁচ। প্রাচীনকালে মাসগৃলির নাম বত 
মান কালের মত ছিল না এবং বর্ধারম্ভ ধরা হত বসন্ত ঝতু থেকে । প্রাসীন 
সাঁহতাগ্ীলতে দেখা যায় মধু ও মাধব বপন্তকাল, শুক্র ও শা গ্রীত্মকাল, 
নভস্‌ ও নভস্য বর্ষাকল, ঈষ ও উর্জ শরৎকাল, তপস ও তপনা হেমন্তকাল, 
সহস ও সহস্য শীতকাল । প্রাচীন কালের বর্ধারম্ভ নিয়ে 'বাঁভন্ন জন 'বাভন্ন মত 
পোষণ করেছেন । কেউ কেউ মনে করেন বসন্তই বর্ধারম্ভ, আবার অনেকে এমন 
মতও পোষণ করে থাকেন যে মকর সংক্কান্তি থেকে সূযেরি উত্তরায়ণ আরম্ভ হয় 
বলে বর্ধার্ভ মকর সংকান্তির পর ধরা হত। প্রাচীন সাহিত্যগ্ালর কোন 
কোনাটতে উল্লেখ আছে চিত্রা-ফাঞ্গুনী-পূর্ণমসী থেকে বর্ধারম্ভ। এই মত 
যাঁদ সত্য হয় তাহলে একমান্র বসন্তকালে চিত্রা, ফাল্গুনপ, ও পূর্ণমসী পড়ে । 
অতএব ধরা যেতে পারে প্রাচীনকালে বর্ধারন্ভ গণনা করা হত বসন্ত ঝতু তথা 
মধ ও মাধব মাস থেকে | এখন প্রশ্ন মধু ও মাধব কোন: কোন: মাস ? 

মধু মাসের বর্তমান নাম চৈত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এখনও চৈন্ন 
মাসকে অনেকে মধু মাস বলে থাকেন । তাহলে মাধব মাসাটকে চৈত্রের পরব 
বৈশাখ মাসকে গণ্য করতে হবে । কিন্তু বৈশাখ তো বসন্ত ঝতুর অন্তভএন্ত 
নয়। 

প্রাচীন ভারত কিন্তু মনে করত চৈত্র ও বৈশাখ তথা মধু ও মাধব বসন্তকাল, 

শরু-শচী বা জোন্ঠ-আষাঢ গ্রীচ্মকাল, নভস-নভগ্য বা শ্রাবণ-ভাদ্র বর্ধাকাল, 

ঈষ-উর্জ বা আঁম্বন-কাত্তক শরৎকাল, তপস-ঙপস্য বা অগ্রহায়ণ পৌষ 
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হেমন্তকাল, সহস-সহস্য বা মাঘ-ফাজ্গুন শীতকাল । বর্তমানে প্রচলিত ঝতু- 
সমূহের সঙ্গে একটা মাসের তফাত। আজকের দিনে ফাল্গুন মাসকে শীতকালের 
মাস এবং বৈশাখকে বসন্তকালের মাস বলে কিছুতেই গণ্য করা যায় না। 
অথচ ভারতীয় পুরাণগল বলছে মধু ও মাধব বসন্তকাল । মাধব অবশ্যই 
বৈশাখ মাস । চৈতন্য ভাগবতে বৃন্দাবন দাস মধু ও মাধবকে চৈন্রবৈশাখ বলে 
উল্লেখ করেছেন । 

এখন স্বভাবতই মনে আসে প্রাচীন ভারতীয় মনীষারা কি এতই ভূল করে- 
ছিলেন? বৈশাখ মাসকে কি কারণে ধরেছিলেন বসন্ত ধতুর মাস বলে ? হাজার 
বছর ধরে চলে এসেছে মাধব বসন্ত ধতুর মাস। গৃপ্তযুগে সংশোধন করলেন 
জ্যো তষসম্রাট বরাহামাহর । তান যে পাঁঞ্জকা প্রণয়ন করলেন তাতে বলা হল 
মাধব গ্রীন্ম ঝতুর মাস) ঝতু বিভাগের ক্ষেত্রে আজও আমরা অনুসরণ করাছি 
বরাহামিহরকে । কিন্তু ভূল প্রাচীন ভারত করোনি । মাধব তথা বৈশাখকে 
বসন্ত ঝতুর মাস ধরার পশ্চাতে একাঁট বড় রকমের বিজ্ঞানসম্মত যান্তু আছে। 
এককালে বসন্ত সত্যই শেষ হত বৈশাখ মাসে । পাঁথবীর অয়ন চলনের 
জন্য পোছয়ে এসেছে একটি মাস। অয়ন চলনের কারণ সম্বন্ধে নিয়ে আলোচনা 
করা হল । 

আমরা জান, পৃথিবাঁ বিষুব প্রদেশের উপর আবরত পাক খেতে খেতে ঘুরে 
আসছে সূযের চারাদকে । নিজে যেমন শুন্যে একটা বৃত্তাকার পথের রচনা 
করছে অপরদিকে তার মেরুদণ্ডটাও শূন্যে রচনা করছে বৃত্ত । তবে সে বৃত্তের 
পাঁরাধ আতশয় ক্ষুদ্র নয়, বেশ বড়। বিজ্ঞানশরা বলেন পাঁথবীর গাঁত তিনাটি-- 
একটি আহক গত, ছ্বতীয়টি বাঁষক গাঁতি, তৃতীয়টি মেরু গাত বা অয়নগতি | 
ভূ-মেরুর প্রদাক্ষণকাল সুবৃহত। এক-আধ দিন বা এক-আধ বছর নয় সুদীর্ঘ 
ছাঁব্বশ হাজার বছর । ভূ-মেরুর প্রদাক্ষণের ফলে মহাশূন্যে লক্ষাঙ্থুলও একট, 
একট: করে পাঁরব'তত হয় । ধরা যেতে পারে, আজকের পাঁথবী উত্তরের 
ধুবতারাকে লক্ষ্য রেখে পথ পারক্রমা করছে । কয়েক হাজার বছর পরে আর 
তার ধ্রুবতারা লক্ষ্য থাকবে না-ধীরে ধারে অন্যত্র সরে যাবে । আবার 
আজ থেকে ছাঁব্বশ হাজার বছর পরে আজকের মত পুনরায় ধ্রুবতারাকে 
লক্ষ্য করে পথ চলবে ॥ পথবার মেরুগাঁত বা অয়ন চলনের জন্য এমনটি একাদিন 
ঘটতে বাধ্য । 
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প্রাচীন ভারতীয় পা্জকা বৈশাখ মাসকে গ্রীত্ম ধতুর অন্তভুন্ত না করে বসন্ত 
ধতুর অন্তভঃন্ত করায় কোন ভুল করোনি । সোঁদন চৈন্ন মাসেই বসন্ত আসত এবং 
শেষ হত বৈশাখে । অয়ন চলনের জন্যই একমাস সরে গেছে । কতাঁদন আগে 
এই ঘটনা ঘটত তাও হিসেব করে বলে দেওয়া যায়। যেহেতু ছাব্বশ হাঙ্গার 
বছরে পৃথিবী ভূ-মের, প্রদাঁক্ষণ করে তাই ধতু পারবর্তন জাতীয় নৈসাঁগক 'কিছ- 
পরবতন আমরা দু থেকে আড়াই হাজার বছরের মধ্যে একেবারে টের পাব না। 
ধতুর কাল একমাস পিছিয়ে গিয়ে পরবতাঁ মাসে আসার জন্য প্রায় সাড়ে চার 
হাজার বছরের দরকার । হয়োছিলও তাই । আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার হাজার 
বছর আগে ভারতে বসন্ত বিরাজ করত চৈন্র-বৈশাখে। গ্রীন্ম বিরাজ করত জ্যৈষ্ঠ 
আষাটে, শত বিরাজ করত মাঘ-ফাল্গূনে ইত্যাঁদ | পাথবীর অয়ন চলনের জন্য 
প্রাচীন কালের ঝতুর আজকের ঝতুর মিল নেই । এই ঝতু গণনা থেকে আরও 
একটি তথ্য অনুমান করা যেতে পারে । আজ থেকে সাড়ে চার হাজার বছর 
আগে অর্থাৎ খশীম্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতে বততীবভাগ, 
মাস বছর গণনা প্রভাতি সবই প্রচালত ছিল । খ্যীম্টজন্মের আড়াই হাজার বছরের 
অনেক পূর্বে ভারতীয় জ্যোতীাবজ্জানের উদ্ভব হয়েছিল । অনুশীলনও চলেছিল 
হয়ত শত শত বছর। তাই পাশ্চান্তা পাণ্ডিতবর্গের মতে ভারতীয় জ্যোতীবজ্ঞান 
মিশরায়দের পরে একথা 'কছনুতেই স্বীকার করা যায় না। 

এবার মলমাসের কথায় ফিরে আসা যাক । আমরা দেখেছি ধতু নির্ভর করে 
একমাত্র সূর্য থেকে পৃথিবীর অবস্থানের দৃরত্বের উপর | হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদি 
নাঁদম্ট ধতুতে সম্পন্ন হলেও তাঁথকে ঠিক রাখতে হয় । কিন্তু কেবলমান্র তাথর 
উপর নির্ভর করলে যে কোন অনুষ্ঠান বছরের 'নাঁদম্ট ধতুতে সম্পন্ন হবে না। 
প্রীত বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসবে । কারণ সৌরবছর চান্দ্বছর অপেক্ষা 
১১ দিন বেশী । পূর্বে বলা হয়েছে, তিথি গণনা করা হয় চান্দ্রবছর অন:যায়ী । 
1তাঁথকে ঠিক রাখলে এ বছর ১লা ফাল্গুন যাঁদ বসন্তকাল আরম্ভ হয় তাহলে 
পরবতণ বছর ১১দন পূর্বে অর্থাৎ মাঘ-মাসে আরম্ভ হবে । এইভাবে কয়েক 
বছর পরে দেখা যাবে বসন্ত কাল শীতের সময় বা বর্ষার সময় আসছে । পূজা- 
পার্বণের সময়ও পারবাঁতত হয়ে যাবে । দুর্গাপূজা কোন বছর শীতকালে, কোন 
বছর বসন্তকালে, কোন বছর বা গ্রীন্মকালে আসবে । যেমন মুসলমানদের 
পর্বগুলো অনুষ্ঠানের সময় প্রাত বছর পারবাতত হয়ে যায়। তাঁরা চান্দ্ুবছর 
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ধরে হিসেব করেন বলে তাঁদের কোন পর্ব বছরের একই ধাতুতে অনুষ্ঠিত হয় না, 
সারা বছর ধরে আবাতিত হয়। হিন্দুরা চান্দ্রবছর ধরে পাঁঞ্রকা গণনা করলেও 
ধতুর উপর জোর দেয় বেশী। সেইজন্য প্রায় প্রত তিন বছর অন্তর এক-একাঁট 
মাসকে বাদ দেওয়া হয়া এ মাসঁটিকে বলা হয় মলমাস। প্রকৃতপক্ষে মলমাসের 
দিনগুলো হচ্ছে পূর্ববতরণ বছরের বকেয়া দিন। চান্দ্রবছর অনযায়ণ প্রত্যেক 
বছরের উদ্বৃত্ত দিনের সংখ্যা এগার ৷ ৩২ সৌরমাসে ৩৩ট চান্দ্রমাস হয়, ৩২তম 
মাসের গর ৩৩তম মাসাঁটকে মলমাস ধরা হয়। তাঁথ হিসাবে দেখা গেছে প্রাতি 
৩৩তম মাসঁটিতে দুটি অমাবস্যা এসে যায় । পূব'বতাঁ বছরের দিনগুলো বলেই 
এই মাসে পূজা-পার্বণ সবই নাষদ্ধ। ধাতুকে ঠিক রেখে চান্দ্রবছর অনুযায়ী 
গণনা করলে এই পদ্ধাত ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই । প্রাচীনকালেও এই 
পদ্ধাঁত প্রচালত ছিল। চাল্দুবর ও সৌরবছরের ভফাত তাঁরা ঠিক ধরতে 
পেরোছলেন । তার একমাত্র প্রমাণ ঝগবেদ। মলমাসের কথা একমান্র হিন্দু 
পাঁঞ্কা ছাড়া অন্য কোন দেশের পাঞ্জকায় ব্যবহার নেই । মলমাসের গণনা 
ভারতের একেবারেই নিজস্ব এবং প্রাচীন ভারতবাসীর উন্নত জ্যোতাঁবজ্ঞান 
চিন্তার ফল। 

প্রাচীনকালের জ্যোতাঁবজ্ঞানীরা সূর্য ও চন্দ্রের গাত দেখেই এ সব গণনা 
করতেন এবং আজও সে পদ্ধাত পার্জকায় অনুসৃত হয় । তবে মনে হয় প্রাচীন 
কালে পাথবীর আবর্তন, পাঁথবীর বাঁষিক গতি, অয়ন চলন ইত্যাঁদ জানা ছিল 
না। যাঁদবা কেউ এই ধরনের মত প্রচার করতেন তাহলে তাঁর মত গ্রাহ্য হত 
না। কেবলমান্র রাশিচক্র এবং নক্ষত্রপঃঞ্জের দ্বারা তাঁরা সব তথ্য ঠিক ঠিক ভাবে 
নিণ'য় করে নিতে পারতেন এমনই সুক্ষ ছিল তাঁদের গবেষণা । খগবেদ রচনার 
অনেক কাল পরেই ভারত টের পেয়োছল সূর্য "শ্ছুর এবং পাাথবী তার চারাঁদকে 
আবর্তন করছে সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 
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রাশিচক্র গণনা 


প্রাচীনকাল থেকে পাঁথবার প্রাতাট দেশের মানুষ গ্রহণ সম্বন্ধে একটা 
কুলংস্কার পোষণ করে আসছে । এখনও সে কুসংস্কার যে একেবারে তিরোহত 
হয়েছে তা নয়। মানুষ দেখত আকাশে সূর্য ও চন্দ্র নিত্য পারক্রমারত । কিন্তু 
এমন একটা দিন আসে যোদন সূর্য বা চন্দ্রকে আধাশক বা সম্পূর্ণরূপে কিছ_- 
ক্ষণের জন্য অন্ধকারে আবত হয়ে যেতে হয় । অথচ আকাশ থাকে নির্মেঘ । 
প্রথমে ভীত পরে ভীত থেকেই কুসংস্কারের জন্ম । গ্রহণ দেখলেই আগেকার 
মান্‌ষ মনে করত একটা বড় রকমের দুর্যোগ নেমে আসবে পাঁথবীর বুকে । ঝড়- 
বন্যা-ভাঁমিকম্প-অনাবান্ট-শপ্যহান-রাজার মৃত্যু এমন কত কিঃ আজও বাংলার 
কৃষক মনে করেন কাত্তক-অগ্রহায়ণ মাসে গ্রহণ হলে আশানরূপ ফসল পাওয়া 
যাবে না। 

আগেকার দিনে মানুষের আবার ধারণা ছিল গ্রহণ হচ্ছে দেবতার রোষবাঁহ 
পূর্বাহে অবগত হতে পারলে কূদ্ধ দেবতার রোধ শান্তর ব্যবস্থা হতে পারে 
নানান ধরনের পৃজো-আচ্চা যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মাধ্যমে । গ্রহণ তাই পূর্বাহে 
নির্ণয় করার প্রয়োজন উদ্ভূত হয় সেই প্রাচীনকালে সব দেশে । চাঁনদেশের 
ইাতহাসে কথিত আছে, খম্টপূর্ব ২১৩৭ অব্দে শীহ” ও “হো” নামে দুজন 
জ্যোঁতাঁবদ্‌কে রাজা হত্যা করতে আদেশ 'দয়োছলেন । তাদের অপরাধ ছিল 
গণনার দ্বারা পূর্বাহে গ্রহণের কথা ঘোষণা করিতে সক্ষম হনান। কাহিনীট 
থেকে একটা তথ্য অনুমান করতে অস্হাবধা হয় না যে, সেই সু-্্রাচীন কালে 
পৃথিবীর মানুষ গ্রহণের সময় সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারতেন । যাঁরা গ্রহণ 
ধর্ণয় করতে পারতেন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে অত্যাধক জ্ঞানী বা 
অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ বলে পারচিত হতেন । 

গ্রহণ সম্বন্ধে বাভম্লন দেশে বাভন্ন কাল্পাঁনক কাঁহনীও প্রচালত আছে । 
ভারতে প্রচলিত গল্পাঁট সমদুদ্র মন্থনের গল্পে পাওয়া যায় । ক্ষীরোদসাগর মন্থন 
উাথত অমৃত বিফ মোহনীম:ত ধারণ করে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ব্ট ন 
আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কপট ও অত্যাচার" দানবকুলকে অমৃত থেকে 
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বাঁঞ্চত করা । হয়েছিলও তাই । কিন্তু রাহ নামে এক চতুর অসুর দেবতাদের 
মধ্যে বসে গিয়োছল ঠিক সূর্যদেব ও চন্দ্রদেবের মাঝখানে । সূ ও চন্দ্র উভয়ে 
রাহুর চালাকির কথা তৎক্ষণাৎ বিষুর কর্ণগোচর করলেন । বিষণ কালাবিলদ্ব 
না করে সংদর্শন দিয়ে ছম্ন করলেন রাহুর মস্তক । ততক্ষণে অমৃতটা রাহুর 
কেবল মুখে ছিল. গলনালী তখনও আঁতন্রম করেন । অমৃত লাভ করোছল 
বলে কাটামুন্ড অমর হয়ে আকাশে বিচরণ করতে লাগল । সূর্য ও চন্দ্র প্রাত 
তার দারুণ আক্রোশ । যখনই স্হীবধা পায় তখনই গিলে ফেলে চাঁদকে । কিন্তু 
রাহুর গলা তো কাটা, গিলে ফেললেও অল্পন্মণের মধ্যে সূর্য বা চন্দ্র কাটা 
গলার ভিতর দিয়ে অকেশে বৌরয়ে আসেন । 

গ্রহণের সঙ্গে অনেকগুলি সংস্কারও জাঁড়য়ে আছে ভারতবর্ষে । প্রাচীনকাল 
থেকেই ভারতীয়রা মনে করে আসছেন গ্রহণকাল আঁত পুণ্য সময় । গ্রহণের 
সময় দান এবং স্নান দুইই প্রশস্ত । কাথত আছে, গ্রহণকালে ব্রাহ্মণকে কিছ 
দান করতে হয়, সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মূর্খ পাপী-তাপী যাই হোক না কেন। 
গ্রহণকালে ব্রাহ্মণের বিচার নেই, ব্রাহ্মণ মানুই সে সময় ব্যাসতুল্য এবং গঙ্গাজল- 
সদশ । চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা সূযগ্রিহণের সময় দান ও স্নান দশগুণ প.ণ্যফল 
প্রদান করে। রবিবারে যাঁদ সযগ্হণ হয় এবং সোমবারে যাঁদ হয় চন্দ্ুগ্রহণ 
তাহলে হবে চূড়ামীণ যোগ । চূড়ামাণ যোগে দানে ও স্নানে আবার আধিক 
পুণ্য আঁজত হয় । অন্যের পাপ নিজের মধ্যে সংক্রামত হবে এই সংস্কারের 
বশবতণ হওয়ার জন্য বহ: সদ- ব্রাহ্মণ গ্রহণকালে দান গ্রহণ করেন না। 

গ্রহণের সময় পান ও ভোজন উভয়ই নাষদ্ধ। গ্রহণ [মাক্ষের পরে স্নান 
সমাপন করে পাক করেই খাদ্য গ্রহণ করতে হয় । গ্রহণের পূর্বে পাক করা দ্রব্য 
গ্রহণ 'নাষদ্ধ । গ্রহণের সাতাঁদনের মধ্যে কোন শ:ভকাজ বা কোথাও যাত্রা 
পাঁঞ্জকা নাষদ্ধ করেছে । এখনও অনেকে এ নিয়ম মেনে চলেন। 

গ্রহণ সম্বন্ধে 'বাভন্ন দেশে যত প্রকারের গালগন্প প্রচলিত থাক না কেন, 
গ্রহণের প্রকৃত তথ্য এখন আর অজ্ঞাত নয়। দেখা গেছে প্রতি অমাবস্যা ও 
প্ণমায় সূর্য, চন্দ্র ও পাঁথবী এক সরলরেখায় আসে । অমাবস্যায় চন্দ্র থাকে 
সূর্য ও পাথবীর মাঝখানে এবং পাঁণমায় চন্দ্র থাকে পাঁথবার বিপরীত দিকে, 
অর্থাৎ পৃণমায় পূর্ব ও চন্দ্রের মাঝখানে থাকে পৃথিবাঁ। যাঁদ কোন রকমে তারা 
একই সরলরেখায় এসে যায় তাহলে অমাবস্যায় সূর্যকে আড়াল করে রাখবে চন্দ্র। 
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পৃথিবীর মানুষ কিছুক্ষণের জন্য সূর্যকে হয় আধীশকভাবে নয়ত সম্পূর্ণরূপে 
দেখতে পায় না; তখন হয় সূর্যগ্রহণ । পৃর্ণিমাতে সূ! ও চন্দ্রের মাঝখানে 
পুঁথবী থাকে বলে একসমতলে এলে পৃথিবাঁর ছায়া আংশিক অথবা পূর্ণভাবে 
চন্দ্রকে ঢেকে ফেলে এবং তখনই হয় চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্র যাঁদ নিজস্ব আলো থাকতো 
তাহলে এমনাট হত না। প্রাতি পাঁণমায় কিংবা প্রাত অমাবস্যায় তারা একই 
সমতলে আসতে পারে না বলে সব অমাবস্যায় ব। পার্ণমায় গ্রহণ হয় না। সূর্ধ 
চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় বলে পাঁথবীর উপর অক্পস্থান জংড়ে সূর্যগ্রহণ দেখা 
যায় এবং সূযেরি বলয়গ্রহণও হয়ে থাকে। প্ার্ণমার রািতে একটা ফাঁকা জায়গায় 
দাঁড়য়ে একটা চোখ বন্ধ করে অপর চোখের সামনে একটা টাকা কিংবা পঞ্চাশ 
পয়সার মুদ্রা ধরে চন্দ্রের দিকে তাকালে প্রথমে চন্দ্রকে দেখা যাবে না। কিন্তু 
মুদ্রাটকে ধরে ধীরে চন্দ্রের দিকে দরে সারয়ে নিয়ে গেলে একসময় চাঁদের মাঝ- 
খানটা দেখা যাবে না, কেবল তার চারপাশে চাঁদের আলোকিত অংশ দেখা যাবে । 
চন্দ্র পাঁথবাীঁর চেয়ে ছোট বলে চন্দ্রের বলয় গ্রহণ হয় না। সূয" গ্রহণের সময় 
চন্দ্রের ছায়া পাঁথবীর উপর আত অব্রপন্ছান জুড়ে পড়ে, তাই বিরাট এলাকা 
জ.ড়ে যেমন সূষ্রহণ দেখা যায় না, তেমনই সূর্যের বলয়গ্রহণও হয়ে থাকে ! 
এই হল গ্রহণের সাধারণ নিয়ম । 

প্রকৃতপক্ষে ওদের সমতলে আসার একাট নিয়ম আছে । আত প্রাচীনকালে 
ভারত বুঝতে পেরোছল রাবকক্ষ ও চন্দ্রকক্ষ এক সমতলে নয় । এই দুই কক্ষ 
সামান্য বরুভাবে অবস্থান করছে এবং এই দুই কক্ষের কৌণক ব্যবধান প্রায় 
&০ ডিগ্রী । কক্ষপথ দহাট ছেদ করেছে দা বন্দ;তে । একাঁট উচ্চপাত বন্দু 
বা আ্যমেণ্ডিং নোড বা রাহ, অপরটি নম্নপাতা বন্দু বা ডিমোণ্ডং নোড বা 
কেতু । অমাবস্যা বা প্ার্ণমার শেষ মুহূতে বাদ কখনও চন্দ্র এ দুই বিন্দুর 
তথা রাহ বা কেতুর কোন একটির সমীপবতাঁ হয় তাহলেই গ্রহণ হবে| বিন্দু- 
দ্বয়ের নিকটবর্তী স্থানে চন্দ্র এলেই পাথবা, চন্দ্র ও সূর্ঘ এক সমতলে আসে । 
জ্যোতাঁবদগণ গণনা করে স্থির করেছেন যে প্রাত বছর অন্ততপক্ষে দুবার চচ্দ্ু 
রাহুর সম্লিকটবতা হবেই, কিন্তু কেতুর কাছাকাছি নাও আসতে পারে । সেইজন্য 
বছরে কমপক্ষে দুটি গ্রহণ অবশ্যম্ভাবী এবং সে দুটি হবে সূর্যগ্রহণ । রাহুর 
কাছে চন্দ্র এলে হয় সূযর্হণ এবং কেতুর কাছে চন্দ্র এলে হয় চন্দ্ুগ্রহণ । হসাব 
করে দেখা গেছে বছরে সবচেয়ে যাঁদ বেশ গ্রহণ হয় তাহলে হবে সাতাট । সাতটির 
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মধ্যে পাঁচটি বা চারটি হবে সূযশ্রহণ, দুটি অথবা তিনাঁট হবে চন্দ্গ্রহণ । প্রাত 
একশ বছরে গ্রহণের গড় হিসেব করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯১টি । এদের মধ্যে 
২৩৭টি সূর্যগ্রহণ এবং ১৫৪টি চন্দ্রগ্রহণ | গ্রহণের পুনরাব্ণত্তও হয়ে থাকে। 
আত প্রাচীনকালে অর্থাৎ খু্উজন্মের পাঁচ-শ কিংবা ছ-শ বছর পৃবে'কেলেডীয় 
জ্যোতিবিদ্‌রা গণনার দ্বারা সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্গ্রহণের পুনরাবর্তনের নিয়মগ্‌লো 
লাপবদ্ধ করে গেছেন । তাঁরা স্থির করোছলেন ২২৩ চান্দ্রমাসে বা ১৮ বছর ১১ 
দিনে চন্দ্রের কেতুদ্বয় পাথবাঁর চতুঁদিকে একটা পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করে । এই 
সময়কে অর্থাং ১% বছর ১১ দিনকে একাঁট “কল্প” বলে চিহত করেন । প্রাতি 
কল্পে গ্রহণের পুনরাবৃত্তি ঘটে অর্থাৎ প্রথম কল্প বা ১৮ বছর ১১ দিনে যে 
কয়েক গ্রহণ হয়ে থাকে পরবতা কল্পে বা ১৮ বছর ১১ দিনে ঠিক সেই 
সেই গ্রহণগীল দেখা যাবে। এই গ্রহণচক্রকে তাঁরা “স্যারোসচক্ত” নাম 
দিয়োছলেন । 

কথাটি আরও একটু পাঁরম্কার হওয়া প্রয়োজন । কেলেডীয় বিজ্ঞানীরা 
প্রীত ১৮ বছর ১১ দিনকে একটা যুগ ধরতেন । তাঁরা নির্ণয় করোছলেন এই 
৯৮ বছর ১১ 'দনের যুগে সাধারণতঃ ২৭টি চন্দুগ্রহণ ও ৪২টি সূযগ্রহণ হয় । 
পরের ১৮ বছর ১৯ দিনের যৃগে ও এ ২৭টি চন্দ্রগ্রহণ ও ৪২ট সূর্থ্রহণ হবে । 
আরও মজার কথা পূর্্বতর্ যুগের যে যে দিনে যে যে গ্রহণ হয়েছিল পরবতা 
যুগে সেই সেই দনে ঠিক সেই সেই গ্রহণ দেখা যাবে । সময়ের হিসাবে পৃববিতাঁ 
গ্রহণ থেকে পরবতণ গ্রহণ আট ঘণ্টা পরে দ্টিগোচর হবে । অবশ্য প্রাত বারে 
গ্রহণ একই জায়গায় দশ্য নাও হতে পারে । এইভাবে ১৮ বছর ১১৯ দিনের তিনাঁট 
যুগ বা কজ্পের পারমাণ ৫৪ বছর ১ মাস। এ সময় অন্তে অর্থাৎ ৫৪ বছর 
১ মাস পরে আগেকার প্রাতি গ্রহণ একই স্থানে এবং একই সময়ে দেখা যাবে। 
এমনই করে চলবে ১২০০ বছর ধরে । ১২০০ বছর পরে গ্রহণগলি আর দেখা 
যাবে না। তাই এই ১২০০ বছর স্যারোসচক্রের একটা নাদর্ট স্থান দখল 
করে আছে। 

কেলেডীয় 'বজ্ঞানীগণ কোন মানযন্ধের সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র ভুয়ো- 
দর্শনের ফলে এমন এক বিস্ময়কর তথ্যের আবিচ্কার করেছিলেন । আজ একথা 
চিন্তা করতে গেলে সত্যই অবাক হতে হয় । যাঁদও উপরোন্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহন 
করার জন্য তাঁদের দীর্ঘকাল ষাবং আকাশ পর্যবেক্ষণ করতে হয়েছিল । 
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হিন্দুরা স্যারোসচক্রের উদ্ভাবক নন । সে কৃতিত্ব একমাত্র কেলেডীয় বিজ্ঞানী- 
দের । তবে গ্রহণের প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে ভারতের দানই অগ্রগণ্য । কেলেডায় 
বিজ্ঞানীদের পূর্বেও ভারত এবং অন্যান্য দেশ গ্রহণ গণনা করে পূর্বাহে 
বলে দিতে পারতেন । ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্ের সুপ্রাচীন গ্রন্থ সূীসম্ধান্তেও 
গ্রহণের কথা আছে। গ্রহণ গণনার বৈজ্ঞানক পদ্ধাতর প্রথম আঁবন্কতণ 
আধযভট্ট। তারপর আব্ধভট্রের গবেষণাকে আরও এাগয়ে নিয়ে গোছিলেন 
বরাহমিহর এবং ভাস্করাচার্য। সূযাঁসদ্ধান্ত ও চন্দ্ুকক্ষের পাতাবন্দুদ্বয়ের 
কথা আছে। কিন্তু এ পাতাবিন্দুদ্বয়ের কোন নামকরণ করা হয়নি । পরবতঁ 
কালে, মনে হয় আয'ভিট্রের যুগেই»পাতাবন্দহ্বয়ের নামকরণ হয়েছে রাহ? ও কেতু 
বলে। জ্যোতাবজ্ঞান অনুসারে দুই বিন্দুকে আমোশ্ডং নোড এবং ভিমোশণ্ডিং 
নোড বলা হয়। রাহ: ও কেতু নামকরণের পরই পুরাণে রাহ; ও কেতুকে নিয়ে 
একটা গল্প খাড়া করা হয়েছে । বৈজ্ঞানিক কাহিনী একট সুন্দর লোককাহনীর 
রুপ পরিগ্রহ করেছে । এমনও হতে পারে গুপ্তযূগে ভারতীয় পুরাণগহালর 
পুনালখনের সময় রাহ? ও কেতুর কথা সমুদ্র মল্থনের গল্পের সঙ্গে জ:ড়ে দেওয়া 
হয়েছে । গল্পাঁট যে একাট রূপক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
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হিন্দু জেঢাতিবিজ্ঞজানের ইতিহাস 


ভারতের দ্যোতাবিজ্ঞানের হাঁতহাসকে মোটামুটি তিনাটি ভাগে ভাগ কর 
যায়! বাদক যুগ, অনুশীলনের যুহ্গ এবং অনুশীলনের পরব? বৈজ্ঞানিক 
জ্যোতষের ঘৃগ 1 প্রথম বুগের ব্যা্তকাল খাীস্ডপৃর্ পঞ্চম শণাব্দীর পূর্ব 
পূর্যন্ভি। এই বুগের জ্যোতাবজ্ঞানের পারচয় ছ'ড়য়ে আছে বেদে পুরাণের 
কাহনীগুলিতে । বোঁদক জ্যোতাঁজ্বান প্রধানতঃ ধর্মানৃজ্ঞানের উপর ভাত্তি 
করে রচিত । ধর্মানুজ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হত পাকার আবার পাঞ্জকা প্রণয়নের 
জন্য প্রয়োজন হত আকাশের গ্রহনক্ষত্রের পারচয় জানার । সূর্ধ চন্দ্রের গাতীবাঁধ 
নির্ণয় বরাও [ছল অত্যাবশ্যক । প্রাচীন ঝগবেদ সষণ চন্দ্র, সূষের উত্তরায়ণ 
ও দাণ্চণায়ন, মাস, বছর প্রভীতর উল্লেখ করেছেন । তবে আধকাংশ স্থলে সূত্র 
গুল তত স্পম্ট নয়। এমন অনেক অংশ আছে যার ভাবগ্রহণ প্রকৃতপক্ষে 
খুবই কন্টসাধ্য । বাভন্ন উদাহরণ উপমা, টীকাকারদেব টীকা প্রভাত থেকে 
কেবল আন্দাজ করা যেতে পারে যে, বোদকবুগেও মানুষের ধারণা ছিল 
পাথবী একাট গোলজ এবং তার চারপাশ রয়েছে আকাশ । বেদে ব্রহ্াশ্ডেরও 
কম্পনা করা হয়েছে । তবে সে এবকা/ড আজকের বিজ্ঞানীদের পারভাষায় 
অনন্ত বিশ্বব্রন্ধান্ডাকনা সে াবধয়ে সথেষ্ট সন্দেহে আছে! তাঁরা ব্রহ্মাণ্ডের 
আবার তিনাঁট বিভাগও কল্পনা করেছিলেন ৷ সেই বিভাগগযাল যথাকমে ভুলোক, 
ভুবর্লোক ও স্বলোক। 

উবাঁদক জ্যোতিষে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহাবশেষ । বৃহস্পাত এবং শনির কথাও 
অজানা ছিল বলে মনে হয় না। রাবমাগের কল্পনাও বোদক যুগের । রবি- 
মার্গের উপর অবাস্থত নক্ষত্রপঃজগালর পাঁরচয়ও তাঁরা প্রদান করে গেছেন । 
বভ'মান পাঁজজকার মতে নক্ষঘ্রপুঞ্জের সংখ্যা ২৭। . বৌদকযুগে ২৮টি নক্ষন্ত 
ধরা হত। নক্ষত্রের নামগহালর মধ্যে, কোন প্রভেদ ছিল না, তবে অশ্লেষা ও 
মঘার মধ্যবতাঁ নক্ষন্রাটর নাম রাখা হয়োছল আভাজৎ্। ২৮টি নক্ষত্র কম্পনা 
করার শিছনে য্ান্তও ছিল। চন্দ্রের ভোগকাল ২৭ দিনে সম্পন্ন হয় না, প্রায় 
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২৭$ দিন সময় লেগে যায় । সেই থেকে আভাঁজতের কল্পনা । বোৌদকষুগে 
প্রথম নক্ষত্র অশ্বিনীকে ধরা হত না, ধরা হত অন্বিনীর পরবতণ তৃতীয় নক্ষন্ন 
কৃত্তিকাকে । 

বোদকয-গে জ্যোতাঁবদ্যার জন্য কোন পৃথক পুস্তক রাঁচত হয়ীন । মন- 
ধাঁষগণ যা উপলাধ্ধ করতেন তা কেবল শিষ্যদের 'শাখয়ে দিয়ে যেতেন । শিষ্যরা 
আবার শেষবয়সে তাঁদের শিষ্যদের শাথয়ে যেতেন, এইভাবে শষ্য পরম্পরায় 
শিক্ষাদান চলে আসত । কোন কোন ক্ষেত্রে ঝাষগণ দেবতাদের উদ্দেশ্যে যে-সব 
দতব ব্চনা করতেন তাতে (কিছ কিছ; যুক্ত করে দতেন । খগবেদের অনেকগনল 
ঝকে সে পারচয় লুক্কাঁয়ত। প্রথম মণ্ডলের ২৫-তম ও ১৬.১তম সূক্তে সৌর ও 
চান্দ্র বরের উল্লেখ আছে । প্রথম মণ্ডলের ১৬০-তম সূক্তের ৬্ঠ ধকে এবং 
৩৬-তম সূক্তের একাদশ ঝকে ঝতুর কথা পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের বেশ 
কয়েকাট সূক্তে বছরের দিন গণনারও উল্লেখ আছে । সূ্যগ্রহণের কথা পাওয়া যায় 
৫ম মণ্ডলের ৪০-তম সূক্তের ৫ম ঝকে । আরও মনে হয় আধ্গণের আগমনের 
পূর্বে ভারতে জ্যোতিবিজ্ঞকানের অনুশীলন চলত । অজ্ঞাতনামা ময়দানবের 
লেখা সূর্যাসদ্ধান্ত বৈদিকঘুগে রচিত হয়েছিল 'বলে অনেকের ধারণা । এই 
ময়দানব এবং নমূচির তাতা ও রাবণমাহষাী মন্দোদরীর পিতা এক ব্যান্ত কিনা 
জানা যায় না। আর্ধদের প্রাচীন গ্রন্থগাল থেকে জানা যায়, আধ্রা যখন 
ভারতে আগমন করেন তখন এদেশে বহ নগর ও অদ্রালিকা ছিল । বহু প্রাসাদ 
বা “পুর' ধৰংস করেছিলেন বলে ইন্দ্রদেব পুরন্দর নামে খ্যাত । ন্রপুরাপুরের 
[তনাট পুরী ছিল । মহাদেব অিপুরের পুরীগাল ধংস করে 'ন্রপুরারী আখ্যা 
পেয়েছিলেন ' আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারত যাঁদ হ্থাপত্যাশল্পে এত 
উন্নাতি লাভ করেছিল তাহলে জ্যোতাবদ্যায়ও উন্নাত লাভ না করে পারে না। 
সে ধ্‌গে আবার বিজ্ঞানের কোন বিভাগ ছিপ না। পদাথ বজ্ঞান, রনায়ন- 
বিজ্ঞান, চাকৎসাবজ্ঞান, জ্যোতাঁবজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত, শ্থাপত্যবিদ্যা, সম-দয়ই 
একসঙ্গে আলোচনা করা হত। কালক্রমে বিজ্ঞানের পারিধি বেড়ে যাওয়ার জন্য 
বাধ্য হয়ে মানুষ 'বজ্ঞানকে বহু শাখায় বিভন্ত করে নিয়েছে । সূযণীসদ্ধান্তে 
দেখা মায় পূতাবদ্যা, স্থাপত্যাবদ্যা, জ্যোতাবদ্যা, অঙ্কশাস্ত প্রীত অনেক- 
গুলি বিজ্ঞানের শাখার সমন্বয় ঘটেছে । মনে হয় আর্ধযরা ভারতের আঁদ 
বাঁসন্দাদের কাছ থেকে জ্যোভাবজ্কানের কিছ; কিছ; তথ্য লাভ করোছলেন এবং 
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পূবতন আবিষ্কারের [ভীভতে গবেষণা করে জগৎজোড়া খ্যাতি লাভ করতে 
সমর্থ হয়োছলেন । 

এখন দেখা যাক ভারতের বৈদিক যুগ কত প্রা্গন এবং আরদের পূর্বে 
ভারতীয় সভ্যতা কেমন ছিল? পাশ্চান্ত্য বিজ্ঞানীরা মনে করেন ভারতের 
জ্যোতাঁবজ্ঞান মিশর ব্যাবলনের কাছ থেকে ধার করা । আমরা প্রাচীন ভারতীয় 
সভ্যতা এবং বৌদিক সভাতার কাল নির্পণ বরে যদ মিশরীয় সভ্যতার 
পূর্ববতাঁ বলে প্রমাণ করতে পাব তাহলে নিশ্চিত পাশ্চাত্য পাণ্ডতদের মতকে 
খণ্ডন করতে পারব 

কাল নরূপণের একটা বড় নদশন ঝগবেদ । ঝগবেদ সবাপেক্ষা প্রাচীন 
গ্রন্থ এবং একাঁদনে স:স্ট হয়ান। শত শত বছর ধরে বাভন্ন খাষ বেসব সত্য 
উপলাব্ধ করোছলেন সেইগযীল একসঙ্গে বেদ নামে খ্যাত । খগবেদের রচনা 
কালও শতশত বছর । আমাদের মধ্যে একট ধারণা আছে' ধর্মরাজ যাধান্তরের 
পৃ্ঞপোষকতায় মহার্ধ কৃফ-দ্বপায়ন বেদব্যাস বেদগীল সংকলন করে চার ভাগে 
বিভন্ত করেছিলেন । এই ধারণা যাঁদ সত্য হয় তাহলে য্ধান্তরের কালানরুপণ 
করতে পারলেই বেদ তথা ঝগবেদের সময়কালও ধরা পড়বে । 

যাঁধান্ঠরের সময় নির্ধারণ করতে হলে পৌরাণক কাহনী ছাড়া কোন 
উপায় নেই । পৌরাণক মতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে দ্বাপর যুগের শেষে । 
যুদ্ধের শেষে শান্ত হ্থাপন হলেই নিশ্চিত ব্যাস্দেব বেদ সংকলন করে।ছলেন | 
দশ-বিশ কিংবা পঞ্চাশ বছরের কথা ছেড়ে দয়ে আমরা এ কুরুফেন্ত যুদ্ধের 
সময়টা নির্ণয় করে 'নতে পার । পুরাণ বলে কালযুগ আরম্ভ হয়েছে ৩৯০০ 
খুরস্ট-পূর্বা্দ । বেদব্যাসের পূর্বে যেহেতু বেদ প্রচালত ছিল তাই মোটামুটি 
একটা হিসাব দাখল করা যেতে পারে । ব্যাসদেবের অন্ততঃ কয়েক শ' বছর 
পূর্বে বেদের রচনা আরণভ হয়েছিল । এই হিসাবে ধরা যায ধগবেদ রচিত 
হয়োছল খ্াষ্টপূর্ব সাড়ে তন হাজার থেকে চার হাজার বছরের মধ্যে । এই 
মতকে প্রাধান্য দিলে বোদক সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার সমসামায়ক বা কিছ 
পূর্ববতঁ হয়ে পড়ে । | 

কিন্তু আধুনক পাঁণ্ডভগণ এ মতকে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আদৌ হয়ান। কুরুবংশ লাঁতকা থেকে তাঁরা হিসাব করেন 
ধৃতরান্ট্রের সময় খনষ্টজন্মের হাজার ?কংবা বার-্শ বছর আগে । ভাষাতত্েবর 
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[বচারেও একদল পণ্ডিত বোঁদক সভ্যতার কাল 'নরুপণ করেছেন । এই সব 
পণ্ডিতদের মধ্যে আছেন ভারতাবখ্যাত ভাষাতত্তববিদ: হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, 
লোকমান্য বাল গঙ্গাধর ভিলক, ডঃ সুনা'তিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং বিদেশী 
ভাষাতত্তাবদ প্রাসদ্ধ জার্মান পাণ্ডিত ম্যাক্সমূলার । এদের আলোচনা অত্যন্ত 
বিজ্ঞানসম্মত । 
তাঁরা প্রমাণ করেছেন বৌদক সংস্কৃত ইন্দো-ইউনোপাীয় ভাষাণোম্ঠীর অগ্ুত- 
ভন্তু। গবেষণার দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রুশদশে উরাল পর্বতের 
দক্ষিণে আদ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কীতর জন্মস্থান । আনুমানিক ২০০০ 
খীষ্ট-পৃবণাব্দে হততশভাষী একাট গোষ্ঠী এশয়া মাইনরে এবং ইন্দো-ইরানীয় 
বা আর্ভাষী অপর একাট গোচ্ঠী মধ্য এীশয়ার পাঁমর অণ্চলে বাস করতেন । 
আধ্ধভাষী এই গোষ্ঠী আনুমানিক ১৫০০ খাঁস্ট-পূর্বাব্দে দুটি শাখায় গবভন্ত 
হয়ে উত্তর ভারত ও ইরানে প্রবেশ করে । এই মত্ুকে সমর্থন জানালে বৌদক 
সভ্যতা [মশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার অনেক পরবতণ হয়ে দাঁড়ায় । 
কিন্তু এইখানে আমাদের থেমে গেলে চলবে না, আরও এাঁগয়ে যেতে হবে 
আগের যুগে, যে যুগে ভারতবর্ষেআধফ্রা প্রবেশ করেনান। আজ প্রত্রতাত্তিক 
গবেষণার ফলে স্পণ্ট হয়ে উঠেছেযে মিশরীয় ও সূমেরীয় সভ্যতার সমসামায়ক 
ভারত্বর্ষেও একটা সুসভ্য নগরসভ্যতা গড়ে উঠোছিল । সেটি সিন্ধু সভ্যতা । 
আঁদঘুগে পাথব।ীতে কেবলমান্র মশরায়, সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা ছাড়া 
পাঁথবীর আর কোন সভ্যতা উচ্চমানের ছিস না বলে আজকের প্রত্রতাত্তবকদের 
ধারণা | বতমানে ভারতীয় প্রত্বতাত্তৰকগণ আবার [সন্ধূ সভাতাকে মশরায় 
সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং উন্নিত বলে মনে করছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
মিশরীয় এবং সুমেরীয় সভ্যতার যেমন বিস্তারত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সিম্ধু 
সভ্যতার তেমনাট হয় নি, তবে এই সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কারও দিবমত নেই । 
ধহংসাবশেষ যা আঁবচ্কৃত হয়েছে তা থেকে জানা যায়, সেকেলের মানুষ সোনা, 
তামা, ব্রোঞ্জের অলঙ্কার বাব্হার করত, তূলো 'দিয়ে পারধেয় বস্ন বয়ন করত, 
দৈর্ঘ্য পারমাপের জন্য ব্যবহার করত মাপনা দণ্ড, পণ্য বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার 
করত বাটখারা । তারা গাড় তৈরি করত এবং গাড়তে চাকার সংযোগও করত । 
তাছাড়া মহেঞ্জোদরোর যে নগরাট পাঁরকল্পনা করা হয়েছিল তার আয়তন ছিল 
প্রায় এক বর্গমাইল । চাল্লশ ফুট দশঘ+ চাব্বশ ফুট প্রচ্ছ এবং আট ফুট গভাঁর 
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ইট দিয়ে গাঁথা একটা সপারকাজ্পত জলাধার পাওয়া গেছে, আর পাওয়া গেছে 
বিরাট এক অদ্টালিকার ধৰংসাবশেষ । অনেকে অনমান করেন, অগট্রালকাটির 
দেঘয এককালে প্রায় ২৩০ ফুটের মত ছিল। প্রত্বতন্তবাবদদের ধারণা এটি 
ছিল একাট শিক্ষা়তন । বহ্‌ পুথি, শীলমোহর ইত্যাদও পাওয়া গেছে 
এখান থেকে । কিন্তু দুভাগ্য, সেগীলর পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নি। 
বাভন্ন জায়গা থেকে আরও পাওয়া গেছে, কুঠার, বর্শাফলক, মাছ ধরার বড়াশ, 
আয়না আরও কত কি' তারা বিজ্ঞানে যে যথেষ্ট উন্নত ছিল এইগুীলই তা প্রমাণ 
করে। প্রায় হাজার বছরের আধককাল ধরে তারা গড়ে তুলোছল এত উচ্চমানের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি । | 

সেখান থেকে সে যুগের মানৃষদের কিছু কিছু কঙ্কালও হস্তগত হয়েছে । 
তাতে দেখা গেছে সেই সব মানুষদেশ ললাউদের ছিল অপ্রশস্ত, নাক চ্যাপ্টা । 
দু-একাট করোিও পাওয়া গেছে । অনূমান করা হয় এদের মাথা ছিল লম্বাটে, 
কতকটা আদ আর্মেনিয় বা আদ অস্ট্রোলয় শ্রেণীর । প্রত্রতত্তবাবদরা তাদের 
বয়সও নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের গবেষণা থেকে জানা যায় এরা খান্ট্পূর্ব 
সাড়ে তিন হাজার বছর থেকে চার হাজার বছর আগে বর্তমান ছল । আধুনিক 
হিসাবে খএীজ্টজন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে আর্ধরা ভারতে আগমন করে 
এদের পয্দস্ত করেছিলেন । প্রত্রতাত্ররক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে বাহংশরুর 
আক্রমণেই [বধহস্ত হয়োছল মহেঞ্জোদরো । ঝগ্‌বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ২৭-তম সস্তে 
পণ্ম ঝাকে উল্লেখ আছে শঞ্জয় নামক আর্ধগোম্তৰ ইন্দ্রের সহায়তায় 
“হরিয়ুপীয়া”-র পূর্বভাগে অবাচ্থিত বরাশখ বংশীয় যজ্ঞপান্ত ধৰংসকারা 
বৃচীবৎগণকে নিধন করোছলেন । সবাই মনে করে থাকেন “হরিয়ৃপীয়া” সম্ধু 
সভ্যতার অন্যতম প্রপধ্ানকেন্দু পাশ্চম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলার অন্তর্গত 
আধূনিক হরপ্পা । খাকাট নিশ্নরূপ-_ 


বধশীদন্দ্রো বরাশখস্য শেষোহভ্যাবাতিনে চায় মানয় শিক্ষণ । 
বৃচীবতো য্ধারয়পৌয়ায়াং হত পূর্বে অর্ধোভয়সাপরো দর্ত্‌ ॥ 


মহেঞ্োদরো এবং হরপ্পার আধবাসনরা লোহার ব্যবহার জানতেন না এবং 
অশ্বের ব্যবহার করন্নে না । তাই আধযররা তাঁদের পরাজত করতে পেরোছলেন, 
কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়োছল ! বৌদক সাহতো 
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কাঁথত অসুর সম্ভবতঃ এ'রাই । শব্রুতাবশতঃ আর্যরা এদের গুণকীর্তন 
করেননি, তবে এদের উন্নত বিজ্ঞানচিন্তার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন । 

আর্ধদের প্রাচীন সাহত্য থেকে আরও জানা যায়, ভারতের বহস্থানে তখন 
জনপদ ছিল, এমন কি আসাম, বাংলা, উীঁড়ষ্যা এবং দাক্ষিণভারতেও এক'এক 
ধরনের সভ্যতা প্রচলিত ছিল । অঙ্গ, মগধ, পুস্ড, সঙ্গ, বঙ্গ প্রভৃতি অণ্ুলকে 
আর্ধ ঝাষগণ অপাবন্ন ও অনার্য দেশ বলে গণ্য করতেন। কজঙ্গল বা রাজমহল, 
প্রাগজ্যোতিষপুর বা আসাম, উীঁড়ফ্যার ব্ৈভরণ নদ থেকে গোদাবরী নদী 
পর্যন্ত বিস্তীণ” ভূ-ভাগ কালঙ্গ, আর্থ সভ্যতার পাঁরমশ্ডলের বাহর্ভূত ছিল । 
আর্ধরা এদের সাঁহত্যে স্থান দান করেননি সত্য, কলন্তু এরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
অগ্রসর ছিল না একথা ভাববার কোন কারণ নেই । আর্যরা উত্তর ভারতের কিছ 
অংশে নিজেদের প্রাধান্য সুদ্ড় করলেও আদিবাসীদের পরাজিত করতে পারেন- 
নি । রাবণ প্রভাত পরাক্রমশালী রাজার যেসব চনত অঙ্কন করা হয়েছে তাতে 
'রাবণ'রা বিজ্ঞানে আদৌ অনগ্রসর ছিলেন না। এই রাবণ রাজার বাসম্থান 
[সংহল কি মহেঞ্জোদরো সে বিষয়েও আজ সংশয় দেখা দিয়েছে । রাবণ ছিলেন 
মহাশীন্তর উপাসক । আবার এমন বহু দৈত্যের পারচয় পাওয়া যায় যাঁরা ছিলেন 
শিবের উপাসক । মহেঞ্জোদরোতে মহাশান্তর্পী জগম্মাতা, শব প্রভৃতির মতি 
পাওয়া গেছে । এদের মূতিপূজা আর্ধদের পূর্বে ভারতে প্রচালত ছিল কিন্তু 
বোঁদক যুগে মৃতিপূজা ছিল আর্যদের অজ্কাত । 

কালক্রমে আর্ধরা এদের সভ্যতা ও সংস্কাত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়োছলেন । 
এককালে দীর্ঘকায়, নীল-চক্ষ্যাবাশিষ্ট, উন্নত-সরল-নাসিকাঁবাঁশস্ট, হিরণ্যকেশ 
আর্ধগণ এ দেশের কৃষ্কায় “নষাদ”, শ্যামল “দ্রাবিড়”, পাত “করাত” বা 
আশ্টীক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলদের দেখে “দাস” নামে আভাহত করেছিলেন । কিন্তু 
এ দেশে যখন হ্থায়িভাবে বসবাস আরম্ভ করলেন তখন এই সব দ্রাবিড়, নষাদ, 
দস্যু, শূদ্রু, কোল, ভীলদের সঙ্গে সহবাস করতে হল। এমনাক বৈবাহক 
সম্বন্ধও চ্ছাঁপিত হল । প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান অনার্ধদের শাস্দ বলে আর 
অবহেলিত থাকল না। আর্ধরাই এাগয়ে এলেন বিজ্ঞানশাস্ত্র আলোচনা ও 
অনুশীলনে । বোৌদকধুগ থেকে জ্যোতাবজ্ঞান অনুশীলনের যে কাজ শুরু 
হয় সোঁট প্রকৃতপক্ষে আর্ধদের পূর্ববতাঁ যুগের জ্যোতঁবজ্ঞান। আর্ধ 
অনার্ধ উভয় সংস্কীতর সমন্বয়ের ফলে কিছু কিছু এ দেশের জ্ঞানী” 


৮৬ 


গুণীরাও পুস্তক রচনায় অংশগ্রহণ করোছলেন। হয়ত ময়দানব তাঁদেরই 
একজন । 

অপরাদকে আর্যদের ভারতে আগমন কাহনী যাঁদ সত্য হয় তাহলে আর্ধরা 
ভারতে আগমন করোছলেন সুদূর ইউরোপ এবং মধ্যএীশয়া থেকে । তাঁরাও 
ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ দক্ষ। এদের পিতৃভামিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা 
ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্কানাচন্তাকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন আর্ধরা। তাঁদের 
রাচত স্তবগাঁলতে বিজ্ঞানের আভাস পেয়ে যাঁরা মনে করেন ভারতের প্রাচীন 
জ্ঞান-বিজ্ঞান বহুলাংশে অপরাপর সভা দেশের কাছ থেকে ধার করা, তাঁদের 
কথার মধ্যেও কিছুটা য্াশ্ত আছে। আর্ধরা পিতৃভূমিতে যাতায়াত করতেন 
এবং সেখান থেকেও জ্ঞানণ ব্যান্তদের আগমন হত । প্রাচা ও পাশ্চাত্য উভয়েরই 
প্রচেম্টায় গড়ে উঠে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানশাস্ত। প্রাচীন ভারত এমন 
অন্ধকারে ঢাকা যে বোদকধ-গের সম্বন্ধে সা্তকভাবে কিছু বলার উপায় নেই। 
যাঁদ কেনাদন মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পায় প্রাপ্ত শীলমোহর এবং পশাথগলির 
পাণঠ্যোদ্ধার সম্ভব হয় তাহলে সেইদনই সাঠকভাবে বলা যেতে পারে । 

বৌদক যুগের পর দ্বিতীয় ঘুগ অর্থাৎ খনীপ্টজন্মের পাঁচশ বছর পৃব” থেকে 
পাঁচশ বছর পর পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ॥। এই সুদীর্ঘ সময়ে ভারতে নতুন 
কোন বিজ্ঞান আলোচিত হয়নি । কেবল পুরাতন আবিজ্কারের উপর ভিত্তি করে 
রাঁচত হয়েছে সিদ্ধান্ত গ্রম্থগল । মোট পণচশখানি জ্যোতিষ সংহিতা রচিত 
হয়েছিল বলে অনেকের অনুমান । সেগুলির মধ্যে সূর্ধসিদ্ধান্ত, ব্রহ্গীসদ্ধান্ত 
এবং ব্‌হস্পাঁতিসংহতা ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাসদ্ধ । তাছাড়া রাঁচত হয়েছিল গর্গ- 
সংহতা, পরাশরস্ংাহতা, বশিষ্ঠসধাহতা, ব্যাসসধাহতা, কাশ্যপসংহিতা, মনু- 
সংহতা, দেবলসংহিতা ও ভ্গুসংাহতা । এইসব সধাহতাগুলির প্রায় আধকাংশই 
লুপ্ত। দু-একটি যা এখনও টিকে আছে তাও দমষ্প্রপ্য। গর্গসংহিতার 
একখানি ছিন্ন পাণ্ডালাঁপ পাওয়া যায়। পরবতাঁকালে রচিত পুস্তকগদীল 
থেকে প্রাচীন সংহতাগুলির নাম পাওয়া যায় মান্র । যেমন ব্রন্ধ+ বাশম্ঠ, সূর্য, 
রোমক ও পৌঁলশ এই পাঁচটি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ নিয়ে রচিত হয়েছিল পণ্ট- 
সদ্ধান্তিকা। দেবলসংহতা ও কাশ্যপসংহিতা নিয়ে বৃহধসংহতা লেখা 
হয়োছিল। এই দুখানি পুস্তকের রচায়তা ছিলেন বরাহমিহর ॥ ব্হ্ধাসদ্ধান্তকে 
নিয়ে ভদ্ষগুপ্ত রচনা করেছিলেন রন্দস্ফুটাসিম্ধান্ত। 


৮৭ 


সিদ্ধান্ত গহ্্থগহালর মধে) সবচেক্পে প্রাচীন গ্রন্থ সৃষাসন্ধান্ত । সূর্য- 
সিদ্ধান্তের প্রাত সবকালের মানুষের সমান আগুহ লক্ষ্য করা ষায়। আজও 
সূর্ধাসদ্ধান্ত প্রচালত । কিন্তু বর্তমানের সূর্যাসদ্ধান্ত আদ পুস্তক নয়। 
বরাহামাহর সুষাঁসদ্ধান্ত থেকে যেসব শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন বলে উল্লেখ 
আছে পণ্টাসন্ধান্তিকায়, সেসব শ্লোক বর্তমানে প্রচালত সূর্যাসদ্ধান্তে নেই । 
বল্লাল সেনও কিছ সূর্ধাসদ্ধাম্তের শ্লোক ব্যবহার করেছেন তাঁর অদ্ভূত- 
সাগর গুল্থে । সেগযীলও পাওয়া যায় না। তাই আসল সূর্যাসদ্ধান্ত লুস্ত 
হয়ে গেছে অনেক আগে । বর্তমানের সূর্যপিদ্ধান্তাট পূব্বতর্র অনুকরণ 
মান্ন। 

এই সমস্ত প্রাচীন পুস্তক যাদ টিকে থাকত তাহলেও জ্যোতাঁবদ্যার বহ 
মূল্যবান তথ্য আমাদের হস্তগত হত এবং প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে গবেষণারও 
সুযোগ হত | দহুভাগ্য আমাদের এই সমস্ত মহামূল্যবান সম্পদগ্ঁল আমরা 


হারয়ে ফেলেছি । আজ যেগীল পাওয়া ষায় সেগাল প্রাচীন শাসনের খোলস 
মাত। 


৮৮ 


বিজ্ঞানভিত্তিক জ্যোতিষশান্ত্রের সুচনা 


থনীস্টীয় পণ্টম শতাব্দী থেকে ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানক জ্যোতিষের সত্রপাত 
হয়। এতাদন পর্্ত জ্যোতিষশাস্ত্ কেবলমান্র পাঁঞ্জকা প্রণয়নের কাজেই ব্যবহৃত 
হত। নক্ষত্র গণনা, রাশিচক্র গণনা, গ্রহণ গণনা প্রভীত সম্বন্ধে বিজ্ঞানাভীত্তক 
আলোচনা থাকলেও গাঁণাতক সিদ্ধান্তের উপর এগ্াীলর ভাত্ত ছিল না। 
ভারতে প্রথম বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত করেন মহাঁষ আর্ধভর্ট বা আষভটউ । 
কেবলমান্নর ভারতবর্ষে নয়, সমশ্র পাঁথবীতে বোধ হয় 'তানই প্রথম ব্যাস্ত যান 
জ্যোতাঁবদ্যার ক্ষেত্রে উচ্চ গাঁণতকে প্রয়োগ করেন । আধফভটের সবশ্রেন্ঠ গ্রল্থ 
“আর্ভিটীয়” প্রাচীন জ্যোতাঁবদ্যা, পদার্থাবদ্যা ও অঙ্কশাজ্তের এক সুমহান 
গ্রন্থ । এই গ্রল্থখানি অপরাপর প্রাচীন গ্রন্থগুলির মত বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। 
ইতিমধ্যে আর্ধভটীয় বহু ভাষায় অনুদিত হয়েছে এবং আজুও হচ্ছে । গ্রম্থখানি 
চারভাগে বিভন্ত । কালক্রয়া গোলপাদ ও গাঁতকাপাদ এই তিনাট বিভাগে উন্নত 
জ্যোতাঁবদ্যার কথা আলোচিত হয়েছে । গ্রম্থখানর পর্বপ্রধান বোশস্ট্য 
এতে পূথবীর গোলত্ের প্রমাণ ও আহক গাতর কথা বর্ণনা করা হরেছে। 
প্রকতপক্ষে পাথবীতে নতুন এক চিন্তাধারার প্রবর্তন করে এই গ্রন্থবান । 
সবার ধারণা ছিল পাথবী শ্থুর ; সূর্য এবং চন্দ্ুই পাঁথবী:ক পারকুমা করছে। 
পাশ্চাত্যে এই নিয়ে পরবতর্ণকালে যেন তর্কের তুফান উঠোছল, সোদন আধণভন 
তাঁর মত প্রকাশ করাতে কিছ; কম তের অবতারণা হয়ীন। তিনিই প্রথম 
মত প্রকাশ করোছিলেন যে, পৃথিবী চাঁব্বশ ঘণ্টায় একবার আবর্তন সম্পূর্ণ করার 
জন্য সূর্যকে উদয় অস্ত হতে দৌখ ৷ পাথবীর আকৃতি সমবন্ধেও বললেন -. 


পি 
যদ্বং কদম্বপতুষ্পগ্রান্থিঃ প্রচিতঃ সমন্ততঃ কুসুমৈহ | 
তদ-বাঁদ্ধ সর্বসন্তৈৰ জঁলজৈ স্ছলজৈশ্চ ভূগোলঃ ॥ 


“পৃথবী কদম্ব পুঞ্পের মত গোলাকার । তার চারাঁদকে জলজ ও স্ছলঙজ 
জন্তুর দ্বারা পাঁরবৃত "' 


[১৫১ 


পৃথবঁর আহক গাঁত সম্বন্ধে বললেন -- 

“কোন নৌকার আরোহী যাঁদ পূর্বাদকে নৌকাযোগে যাত্রা করে তাহলে 
তাঁরবতাঁ অচল বৃক্ষাদিকে পশ্চমদিকে গমন করতে দেখবে । এইভাবে পাঁথবাঁর 
আবর্তন হেতু নিরক্ষ দেশের অচল নক্ষত্রসমূহকে পাঁশ্চম দিকে সচল দেখে ।” 

আধ-ভট্ট জানতেন, তাঁর এই সিদ্ধান্ত কেউ সহজভাবে গ্রহণ করবেন না। 
তাই গাঁতিকাপাদ গ্রন্থশেষে বলেছেন, “এই নক্ষন্রপুঞ্জের মধ্যে যান ভূ-গ্রহচারত 
অবগত হবেন তন গ্রহগণ ভেদ করে পররব্রন্দে গমন করবেন ।” 

বিশ্বাস সত্যই কেউ করেন নি । বহন প্রশ্ন তুলেছিলেন বহু বিজ্ঞানী । আর্- 
ভট্ের মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচশ বছর ধরে 'বাভন্ন সময় বিভিন্ন ভারতীয় টিন্তাঁবদ 
তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন । আর্ভটের সদ্ধান্তগ্ল নিয়ে 
ব্যাপকভাবে গবেষণা আরম্ভ হল। আর্ধভ্ট জ্যোতীবজ্ঞানের যে বাঁজ 
বপন করলেন সেইটি পরবতাঁকালে অন্যান্য কয়েকজন প্রাতভাধরের হাতে পড়ে 
ফলে-ফুলে সুশোভিত হল । দীঘণদন ধরে চলোৌছল অনুশীলন । তারপর 
হঠাৎ একাদন বন্ধ হয়ে গেল জ্যোতিবিজ্ঞান চর্চা । বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে 
ভারতের রাজনোতিক পাঁরাস্থতিই সবচেয়ে বেশী দায়ী । ঘনঘন বৈদেশিক 
আক্রমণ, মানুষের নিরাপত্তার অভাব একদিন শাস্ত্ীবমংখ করে তুলল 
ভারতবাসীকে । আধভট্টের হাতে যে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত হয়োছল 
প্রায় চারণ বছর পরে তার ঘটল পারসমাগ্তি। এই চারশ বছরের মধ্যে ভারত 
জ্যোতাঁবজ্জান ও অঙকশাস্ত্রে যে অবদান রেখে গেছে, চিরকাল বিশ্ববাসী শ্রদ্ধার 
সঙ্গে তা স্মরণ করবে। 


৪১০ 


ভারতীয় জ্যোতিবিদগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 


প্রাচীনকালে অর্থাৎ বোদক যুগের জ্যোতবজ্ঞানশদের পারিচয় আদৌ জানা 
ষায় না। সে যুগে যে-সব সংহতাগীল রাঁচিত হয়েছিল তাদের রচায়তাগণ 
সবাই ছিলেন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ । সংাহতাগুলির নাম থেকে মনে হয় 
এগাহীলর প্রবস্তা ছিলেন বৃহস্পতি, পরাশর, বাঁশজ্ঠ, ব্যাস, গগণ্ মনন, কশ্যপ, ভৃগু 
প্রভৃতি । প্রাচীন তারত'য় সাঁহত্যে এ'রা সবাই এক-একজন ব্রন্ধার্ধ নামে খ্যাত । 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এই সব মহর্ষিদের দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র কাথত হওয়া মোটেই অসম্ভব 
নয়। প্রাচীন সাহত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান সব কিছরই ধারক ও বাহক ছিলেন 
এ'রাই। সংক্ষেপে এদের মান্র কয়েকজনের পাঁরচয় জ্ঞাপন করা হল । কিন্তু 
এ'রা নিজেরা সংাহতা রচনা করে"ছলেন বলে মনে হয় না। পরবঁকালে এদের 
উীন্তগীল কোন অক্জাতনামা লেখকের দ্বারা 'লাঁপবদ্ধ হয় । 


বৃহস্পতি 

ধগৃবেদের একজন দেবতা বৃহস্পতি । ইনি দেবতাদের গুর; বলেও খ্যাত। 
বহ- বিদ্যায় পারদ ছিলেন, কিন্তু মৃতস্জীবনী মল্ম তিনি জানতেন না। তাই 
পুত্র কচকে উত্ত বিদ্যালাভের জন্য প্রেরণ করেছিলেন দৈত্যগুরদ শুক্রাচাযে'র 
কাছে। 

বৃহস্পাতর পিতার নাম আঁগ্গরস অর্থবা এবং মাতার নাম সুরূপা । তাঁর 
একজন পূন্লের নাম ঝাঁষ ভরদ্বাজ, তিনি ছিলেন অসাধারণ 'চাকৎসাশাস্তজ্ঞ। 
বিষুপুরাণের মতে দেবগুরু বৃহস্পাতিই ব্যাস রূপে জন্মগ্রহণ করে বেদ বিভাগ 
করোছলেন ৷ 'তারা' এবং 'জূহ+ নামে বৃহস্পাঁতর দুই পত্ঠীর উল্লেখ আছে। 


বশিষ্ঠ 

মহাতেজস্বী ধাঁষ বাঁশম্ঠ সপ্তাঁষগ্ণপের অন্যতম । হীন দশ প্রজাপাতর মধ্যে 
একজন বলে খ্যাত । মহাষ বাশম্ঠ ঝগবেদের সপ্তম মণ্ডলের একজন ধাঁব। 
বহ্‌ পুদ্তকের তিনি রচায়তা । খঝগবেদের ধর্ম সূত্র, একখানি ধর্মসংহতা, 


৯১৯ 


একথানি জ্যোতিষসংহতা, একথানি তল্পগ্রন্থ তাঁর নামে প্রচ্লত । যোগবাশিষ্ঠ 
রামায়ণের তান উপদেষ্টা ৷ 

কোন কোন পুরাণমতে হীন রক্ষার মানসপূত্র। অপরমতে হান মহাষি 
মিন্লাবরণের পুত্র, মাতা স্বর্গের অপ্সরাশ্রেম্ঠা উর্বশী । বাঁশন্ঠের বহু পত্বীর 
নাম পুরাণে পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে অরুন্ধতী, অক্ষমালা ও শতরপা 
প্রধান, শতপুত্রের জনক ছিলেন বাঁশ্ঠ । পুরাণের মতে মহাঁষ বিশ্বামিত্রের 
সঙ্গে শত্রুতার জন্য বিশ্বামত্র তাঁর শতপহত্রের বিনাশ করেন। বাঁশজ্ঠের মত 
ক্ষমাশীল, ধৈযশিঈল বক্গজ্ঞ ঝাষ পুরাণে দ্বিতীয় দেখা যায় না। ব্রাহ্মণের 
আদশ বাশিম্ঠ । 
ভৃগু 

মহার্ধ ভৃগু সম্বন্ধে বদ কাহন পুরাণে বাঁণত হয়েছে । সেইসব 
কাহনী থেকে মনে হয় ভূগুর মত এত তেজোদীপ্ত মহষ দ্বিতীয় কেউ ছিলেন 
না। ইনিই সেই ঝাষ যান ভগবান বিষুর বুকে পদাঘাত করোছলেন । 
বষ্ুুবকষে ভূগপদাঁচহ শ্রীবংসাচহ, নামে খ্যাত। হীন আগ্নকে “সর্ভুক, 
হওয়ার আভশাপ প্রদান করোছলেন । কাঁথত আছে, একবার অপুররা বির 
ভয়ে ভূগপত্নীর শরণাপন্ন হয়োছলেন । বিষ্যু উপায় না পেয়ে গোপনে সুদর্শন 
পাঠিয়েছিলেন অসরদের বধ করার জন্য । 'িধুুপ্রোরত সদশন ভূগুপত্বীর 
শিরোদেশে আঘাত করে। ফলে ভূগুর আভশাপে বিষ্ুকে ধরাধামে জন্ম" 
গ্রহণ করতে হয়োছল রামাবতারর্পে -এবং দীঘণদন সীতাবরহষল্ণা ভোগ 
করতে হয়োছল । 

ভগবংশের মূল পুরুষ মহাঁষ ভূগ ভ্রদ্ধার মানসপূত্র 'এবং দশ প্রজাপাতর 
একজন । হান ধনুবেদ বিদ্যার প্রবর্তন করেছিলেন । সপ্তাঁধগণের মধ্যে 
ভূগুও একজন। তি পত্বী দক্ষকন্যা খ্যাতি । বিষ্ুপুরাণের মতে এর দুজন 
পুত্র ধাতা এবং বিধাতা । স্বয়ং নারায়ণপত্বী লক্ষম়ী ভূগনকন্যা ছিলেন । মহা" 
ভারতের মতে যজ্জাগ্ন শিখা থেকে মহাঁষ ভূগুর জন্ম। পত্ৰীর নাম পুলোমা 
এবং পত্রের নাম চ্যবন। 
অনু 

প্রাসম্ধ মানব ধর্মশাস্ত মনহসংহতা-রচায়িতা মনকে বায়ম্ভূব বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে। এাতহাসিকদের মতে মনুসংহিতা ব্যান্তীবশেষের রচনা নয় । 
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বহু যুগ ধরে বহহ ব্যান্তর দ্বারা রচিত । সংহতাটিতে ২৬৯৪টি শ্লোক আছে । 
এতে বিশ্বের উৎপান্ত, যজ্ঞ, কল্প প্রভীততে জ্যোতষের উল্লেখ আছে । 
পূস্তকটিতে প্রকৃতপক্ষে মানবধর্মের মূল কথাগল ' বাঁণত হয়েছে । এই 
সুমহান গ্রন্থখানর প্রভাব ভারতকে 'চরাঁদন প্রভাবত করে এসেছে । কেবল- 
মান্র ভারতবর্ষ নয়, ইন্দোনেশিয়া রক্ষদেশ প্রভীত দেশগুলিতেও মনহসংহিতার 
প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । হিন্দুদের আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-পাবণ, শ্রাম্ধ-শান্তি, 
ব্ত-ববাহ, প্রাক্াশ্ত্ত, শুভাশ.ভ, ব্রাহ্মণ বৈশ্য শূদু প্রভীতির আচার-আচরণ, 
স্তী-পুরুষের ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই মনৃসংীহতার উপর প্রাতিষ্ভত । মন:- 
সংহতা আদ্বতীয় প্রাচীন গ্রন্থ । 

পুরাণে বাঁণত মনু মানবজাতির আঁদপুরুষ 1 মনৃসংঁহতায় বলা হয়েছে ষে, 
মন ব্র্দার পৌন্র ! সৃম্টিকতণ রক্ষা পৃথবাঁতে মানব সৃষ্টির জন্য একবার নিজ 
দেহকে নারী ও পুরুষ এই দুইভাগে বিভন্ত করেন । নারীর গভেই স্বয়ং জন্ম 
নিলেন এক বিরাট পুরুষ রূপে । সেই পুরুষ আবার তপস্যার দ্বারা স্ষ্ট 
করলেন মনকে । মন তাই স্বায়ম্ভুব | মনূই প্রজা সাম্টর জন্য জন্মদান করেন 
দশজন প্রজাপতিকে আন্রি, আঁঙ্গরা, বৃহস্পাতি, ভূগন্, বশিম্ঠ, মরাঁচি, কশ্যপ, 
দক্ষ, প্রভৃতি দশজন প্রজাপাঁত। এই প্রজাপাঁতরাই জন্ম 'দয়েছেন সাতজন মনকে 
এবং সমস্ত দেবতাদের । পুরাণমতে মনুরাই পাঁথবণী শাসন করে থাকেন। 
এক-একজন মনুর র।জত্বকালকে বলা হয় মন্বন্তর। প্রীতি মন্বন্তরের পরে মন;, 
মনুপুত্রগণ, সপ্তাঁষ, দেব ও মানবগণ পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন । বর্তমানে 
চলছে সপ্তম মন বৈবস্বতের রাজত্বকাল। কোন কোন পুরাণমতে মনুরসংখ্যা 
আবার চোদ্দ । 


ব্রেক্গ। 

সমগ্র জ্যোৌতষশাস্ম ও বাস্তুশান্বের প্রবস্তা প্রজাপাত ব্র্ধা স্বয়ং সান্ট- 
কত বলে বাঁণত। ইনি চাকৎসাশাস্তেরও প্রবনতা । ব্রহ্মীসদ্ধান্ত প্রজাপাঁতি 
বদ্দার উপদেশাবলী বলে কাঁথত। | 

মন্সংহিতার মতে কারণসাললে সুবর্ণ অস্ড থেকে ব্রহ্মার জম্ম । পুরাণে 
কাঁথত আছে, বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে তান জাত । জগতের শ্রম্টা তিনি । গায়তী, 
সাবিত্রী ও সরস্বতাঁ তাঁর পত্বীন্ুয় ৷ অন্টমাতৃকার অন্যতমা ব্রঙ্গাণী তাঁর শান্ত । 
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দক্ষ, ভূগন, নারদ এবং সপ্তাঁষ তাঁর পূত্র। পূরাণে কাঁথত আছে, আদতে ব্রহ্মা 
ছিলেন পঞ্চমুখ । শিব তাঁর একাঁট মস্ডচ্ছেদন করায় তান চতুর ব্লক্ধা নামে 
পরিচিত হন । শিবের আঁভশাপে তাঁর পৃজাও পাঁথবী থেকে লোপ পায়। 
ভারতের বাভন্ন স্থানে এবং ভারতের বাঁহরে চীন, জাপান, বাঁল, যবদ্বীপ প্রভাতি 
গ্গানে চতুমখ ব্রহ্মার অজন্্ মূর্তি পাওয়া গেছে । প.শ্করতীর্থের মন্দিরে 
ব্রহ্মার নিত্য পূজা হয় । . সন্ধ্যাগ্ায়ত্রীর মল্মে, ববাহের সময়, সুতিকাগৃহে, 
বাস্তুপ্রাতজ্ঠাকালে আজও আমরা পিতামহদেব প্রজাপাঁতকে স্মরণ করি । 


ব্যাস 

প্রাচীন ভারতের সবশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ মহাঁষ কৃষ্-দ্বপায়ন বেদব্যাস। 
দ্বিতীয় ব্যাসদেব পাঁথবীতে কোনাদনই জন্মগ্রহণ করবেন না। তাই তাঁর 
সম্বন্ধে বহু কাহিনন ভারতে প্রচালত আছে । কাথত আছে, হীন বিষর অংশ- 
সম্ভূত এবং চিরজীবী । 

ব্যাসদেবের পিতা বাঁশম্ঠের পৌন্ন খাঁষ পর€শর, মাতা দাসরাজার পালতা 
কন্যা সত্যবতাঁ । ব্যাসদেব কানীন পূত্র | ব্যাসদেবের পুত্র মহাজ্ঞানী শুকদেব । 
[তান বেদপসমূহের বভাগকর্তা, তাই বেদব্যাস। গান্রবর্ণ ছিল ঘনকৃঞ্ণ এবং 
যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এইজন্য কৃষ্-দ্বপায়ন। মহাপ্রাজ্ঞ ব্যাসদেব 
মহাভারত, অস্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহের রচাঁয়তা । জ্যোতিষশাস্্ের 
গ্রন্থ ব্যাসসংাহতা ব্যাসদেবেরই উপদেশ । 

গগ্গ” পরাশর, কাশ্যপ, প্রীত অপর সবাই মহাতেজদ্বী ঝষি। 


বৈজ্ঞানিক জ্যোতিবীখণের পরিচয় 
মহ আর্য ভট্ট 


আর্ধভটের জন্মস্থান বর্তমান পাটনার কাছে কুসৃমপুর । আজ থেকে প্রায় 
দেড় হাজার বছর আগে তাঁর জন্ম হয়োছিল । আধভটের রচনা থেকে জানা যায়, 
তান যখন তাঁর প্রীসদ্ধ গ্রন্থ 'আযভিটাীয়” রচনা করেন তখন তাঁর বয়স ছিল 
তেইশ বছর | একটা সালেরও উল্লেখ করেছেন । বলেছেন কাঁলযুগের ৩৬০০ অন্দে 
পুস্তক রচনা করোছলেন । সেই থেকে অনুমান করা হয় তাঁর জন্মকাল ৪৭৬ 
থুশষ্টাব্দ । অনেকে আবার মনে করেন আ্ভট্রের জন্মস্থান কেরালা । প্রীসদ্ধ 


৯১৪) 


এীতিহাসিক আলবের্‌ণীর উত্তি থেকে জানা যায় আর্ধভট্ের জঙ্মস্থান যেখানে 
হোক নাকেন তিন ছিলেন কুসৃমপুরের আধবাসী। কুসৃমপূর ইতিহাস- 
প্রাসম্ধ পাটলীপুত্রের অনাতদূরে অবাস্থিত । "দ্বিতীয় চন্দ্রগ-প্ত বিক্রমাদিত্যের 
মৃত্যুর প্রায় পণ্টাশ বছর পরে তান আঁবভ্ত হয়েছিলেন (যাঁদ দ্বতীয় 
চন্দ্রগদপ্তের মৃত্যুকাল ৪১৫ খজ্টাব্দ হয়)। তবে বরাহমাহরের পূর্বে 
আভট্রের সুনাম ছাঁড়য়ে পড়েছিল। হাতিহাসের পাল তাঁরখ হিসাব করে 
আর্যভটের পারচয় পাওয়া যাবে না, বরুং অন্ধকার আরও ঘনীভূত হয়ে উঠবে । 
শুধু গুগ্তষুগের কোন এক সময়ে তাঁর আঁবর্ভাবকাল বলে ধরে নেওয়া 
ভাল। ভারতে বিজ্ঞানাভান্তক জ্যোতিষশাস্ত্ের সূচনা করার জন্য তাঁর 
আভিটীয় গ্রন্থখান ভারতের অমূল্য সম্পদ । এককালে তাঁর সুখ্যাতি দেশ- 
বিদেশে এত ছাঁড়য়ে পড়েছিল যে, গ্রীকরাও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করত । 
বলা যেতে পারে আধভট পাঁথবীর সর্বযুগের এবং সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ 
বিজ্ঞানী । 


জ্যোতিষসআাট বরাহমিহির 


বরাহামাহর সম্বন্ধে একাধক ফিংবদন্তঁ ভারতে প্রচালত । সবচেয়ে জোরাল 
[িংবদন্তীট খনাকে অবলম্বন করে । এ িংবদন্তীগুলর মধ্যে বিশেষ “সত্যতা 
আছে বলে মনে হয় না। কিংবদন্তী অনুযায়ী বরাহমাহর বিক্রমাদত্যের 
নবরত্ব সভায় একজন বত্ব ছিলেন । সেই বিরুমাদিত্য উজ্জীয়নীরাজ 'বিকুমাঁদত্য 
অথবা গু্তসম্্াট দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্ত সে সম্বন্ধে কিছ? বলা যায় না। বরাহ- 
মাহর ছিলেন অবন্তীনগরবাসী এবং উজ্জয়িনীর সঙ্গে তাঁর যথেন্ট যোগ ছিল 
বলে মনে হয় । কারও কারও মতে বরাহমিহির খুবষ্টীয্স ৫৭৮ খ্াীম্টাব্দে অথবা 
&৮৭ খীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন । তবে তানষে ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক 
ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । 

বরাহামাহর প্রীসদ্ধ জ্যোতাবদ এবং অগকশাস্তীবদ ছিলেন । তাঁর দুখাঁন 
প্রাসদ্ধ গ্রন্থের একটি বৃহতসধাহতা, অপরটি পণ্চাসদ্ধান্তিকা । বৃহৎসংহতা 
গ্রন্থথানিতে কেবলমান্র জ্যোতিষশাস্ত আলোচিত হয়নি । গ্রন্থখানি প্রাচীনকালের 
আবহবিদ্যা, পূর্তাবদ্যা ও হ্থাপত্যবিদ্যার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন । এই গ্রন্থাটিতে 
[তান দিমেন্ট জাতীয় এক ধরনের বস্তুর উল্লেখ করেছেন । তার নাম বজলেপ। 
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প্রাচীনকালে এ বস্তুটির সাহায্যে অন্রালকা নির্মাণ করা হত। সূর্য-চন্দ্রাদর 
গত ও প্রভাব বরাহবাঁহর এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন । 

তাঁর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পণ্টীসন্ধান্তিকা। পুস্তকটি পাঁচটি আত- 
প্রচলিত 'সম্ধান্তগ্রন্থের আলোচনা । বরাহামাহরের সবশ্রেম্ঠ কীত পঞজকা 
সংশোধন ৷ অয়নচলনের জন্য পূর্ককালে প্রচাঁজত ধাতুগ্াল একমাস এাগয়ে 
এসোছিল। বরাহামিহিরই ঝতুগুলির সঠিক সময় নিধ্নরণ করোছলেন । তাঁর 
ঝতুবিভাগ অদ্যাবাঁধ প্রচালিত। অন্যান্য গ্রল্থগলিতে কেবলমান্ন ফলিত জ্যোতিষের 
আলোচনা করেছেন৷ বরাহামাহর মধ্যঘুগের এক উজ্লবলতম রত্র। তাঁরই 
নিদেশিত পথে আজও ভারতে পাঁজকা রচনা করা হয়। 


জ্যোতিষী লল্লাচার্ষ 

জ্যোতিষী লল্লাচার্য বরাহমাহরের পরব্তরঁকালে আবির্ভূত হন । আনুমানিক 
&৭0 খীম্টাব্দে বা তার কছুকাল আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। লল্লাচার্য 
ণন.জবে আর্থ ভট্ের শিষ্য বলে উল্লেখ করেছেন । যাঁদ তাঁর কথা সত্য হয়, 
তাহলে আষণভট্‌ একশ বছরের আধককাল জীবত ছিলেন । তাঁর রচিত গ্রন্থটির 
নাম শিষ্যধীবন্দ। আধণভটীয় গ্র্থকে 'ভান্ত করে লল্লাচার্যএই গ্রজ্থাট 
রচনা করোছলেন । সেই হিসাবে লল্লাচার্য আধযণভট্রকে গুরু বলে স্বীকার 
করতেও পারেন । গ্রহদের গাঁতবিধর ব্যাপারে তান কিছু কিছু নতুন তথ্যের 
সন্ধান 'দয়ে গেছেন, কিন্তু আযভট্টকে গুরু বলে স্বীকার করলেও গঃরদেবের 
ভূ-ভ্রমণবাদ স্বীকার করেননি । পাঁথবীর আহক গাঁতিতে আব্বাসী হয়ে 
তাঁর প্‌স্তকে প্রশ্ন করেছেন, “যাঁদ পাঁথবী দ্রুতগ্াততে আবত'ন করছে তাহলে 
মেঘগুলে? কেন কেবল পাশ্চমাদকে যায় নাঃ কোন বস্তুকে সজোরে উধে 
উতক্ষস্ত করলে সেট পশ্চমাঁদকে কেন পড়ে না?” 


ভাস্কর 

হীন প্রাসদ্ধ ?সদ্ধান্তাঁশরোমাণি গ্রন্থের লেখক ভাস্করাচার্য নন, কিংবা 
প্রাস্থ ব্রক্ষসূন্র-ভাষ্যকার বৈদাক্তিক ভাস্করও নন। বৈদান্তক ভাস্কর 
খুলস্টীর নবম শতাব্বীর লোক, আর ইনি জ্যোতিষী ভাস্কর । সম্ভবতঃ ৫৭৮ 
খুখঞ্টাব্দে তান জন্মগ্রহণ করোছলেন । আর্ ভরের রচনাকে ভীন্ত করে হইনও 
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রচনা করেছেন দহ-খানি জ্যোতি বিদ্যার গ্রন্থ । একখানি বৃহ ভাস্করায়, অপর- 
খানি লঘু ভাস্করীয়। দহুখান প:স্তকেই তান গাঁণতের আলোচনা করেছেন 
এবং গাঁণাতক সদ্ধান্ততের উপর জ্যোতবিজ্ঞানকে প্রীত্ঠিত করেছেন। 
বরাহাম্ীহর এবং লল্লাচাষের সমসামাঁয়ককালে তান আবভূত হয়েছিলেন । 


ভ্রক্মগুপ্ত 


মননষা ব্হ্গগুস্ত ভারতগগনের আর একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিত্ক। গণিত 
ও জ্যোতিবদায় তাঁর মত অসাধারণ পাঁণ্ডত ব্যন্ত কেবল ভারতে নয়, 
পৃথবীতে খুব কমই জন্নগ্রহণ করেছন। আর্ধভট্ট ও ভাস্করাচাধকে বাদ 
দিলে হদ্ষগঃগ্তের দ্বিতীয় দৃংটাণ্ত ভারতে নেই। তিনি ছিলেন গুজরের 
আঁধবাসী। খঘ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারচ্ভে তিনি আবিভূত হয়েছিলেন । 
কাঁথত আছে, গঃজরের রাজা ব্যাঘুমহখের নিদেশিক্রমে তান তাঁর প্রাসদ্ধ গ্র্থ 
্র্মস্ফুটাসদ্ধান্ত রচনা করোছলেন । প:স্তকখানি ভারতের গাঁণত ও জ্যোধতাবিদ্যা 
গবেষণার এক সুমহান আলেখ্য। গ্রন্থটর রচনাকাল খ্াঁম্টীয় ৬২৮ অব্দ, 
রদ্বগুপ্ত নিজেই উল্লেখ করেছেন স্বীয় পুস্তকের মধ্যে । তবে খএস্টাব্দ তানি 
ব্যৰহার করেননি, করেছেন শকাব্দ । বইখানি বহুকাল ধরে পৃথিবীর বহন ভাষায় 
অনদত হয়েছে । এমন জগৎজোড়া খ্যাত একমান্র চরকসংহিতা ছাড়া ভারতের 
অপর কোন গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটেনি । ব্রহ্মস্ফুটাসদ্ধান্ত সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক- 
কালে প্রচালত ছিল । গ্রল্থাটর আরবী অন_বাদ 'সন্দাহন্দ: নামে প্রাসদ্ধ ছিল । 
কঁথত আছে, ৭৭৩ খম্টাব্দে বিখ্যাত আরবায় মনীষা মহম্মদ বিন ইব্রাহিম 
আল ফাজরী আরব? ভাষায় গ্রন্থখানকে অনুবাদ করেছিলেন । ব্রহ্গগৃপ্তের 
দবতীয় রচনা খণ্ডখাদ্যক । এখানিও আরবা ভাষায় অন্াঁদত হয়েছিল এবং 
নামকরণ হয়েছিল অলকর্দ। একমান্ ব্রহ্গস্ফুটাসদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতীয় 
গাঁণিত ও জ্যোতাবদ্যা সারা ইউরোপে বিস্তার লাভ করে । পাশ্চান্তাকে আবার 
গবেষণায় উদ্বৃদ্ধ করেছিল এই গ্রল্থখানি। কিন্তু ব্রহ্মগ্প্ত পাঁথবীর আবর্তন 
ব্বাস করতেন না। আর্ভট্রের সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ইনিও কম প্রন্ন 
রাখেনান । 
দুভ্ভাগ্য ভারতের ৷ ব্রন্মগ:্েত যদ আর্ধ ভট্টকে অনুমোদন করতেন তাহলে 
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ফল হত বিপরীত । সমগ্র পাঁথবীকে স্বীকার করতে বাধ্য হতে হত পাথবার 
আহিক গাতর আঁবচ্কর্তা আর্ধভ্ট। সমগ্র এীশয়াথণ্ডে তথা ইউরোপে 
ব্রদ্দমগ£গ্তের এত জনাপ্রয়তা ছিল যে, তাঁর কথা সবাই বেদ-বাক্যের মত স্বীকার 
করত । ভূ-দ্রমণবাদকে সমর্থন করলে মনে হয় সোঁদনের মানুষ আর্ধভটের 
বিরুদ্ধে এত প্র“্নবাণ নিক্ষেপ করতেন না। পরন্তু সত্যতা যাচাই করতে চেষ্টা 
করতেন । রক্গগুপ্ত তাঁর নিজের সময়ে পৃথবশর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে আজও 
জগ স্বীকার করে। ব্রন্মগুপ্তের জন্য ভারত গোৌরবান্বিত । 


মু্জাল 


রহ্মস্ফুটাসম্ধান্তের পর প্রায় তিনশ বছর ধরে জ্যোতাঁবদ্যার কোন ভাল 
পূস্তক রচিত হয় নি। খনীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আঁবভূতি হলেন আর একজন 
শ্রেষ্ঠ গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতাঁবদ, । নাম তাঁর মুঞ্জাল। দশম শতাব্দীর প্রারম্ভেই 
দান জন্মগ্রহণ করোছলেন। তাঁর রচিত পুস্তকখানির নাম লঘুমানস। 
পুস্তকখানির বৈশিষ্ট্য এই ষে, পরবতাঁকালে বিশ্ববরেণ্য ভারতীয় বিজ্ঞানী 
ভাস্করাচার্য উত্ত পুস্তক অবলম্বনে রচনা করেছিলেন 'সিদ্ধান্তাঁশরোমাঁণ । 
ভাম্করাচার্ধ স্বীকারও করেছেন মুঞ্জালের ধণ। মুঞ্জালের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতত্ব 
তিনি গাঁ্ীতক পদ্ধাতিতে অয়নাংশ নির্ণম্র করেছিলেন । তান জ্যোতাবদ 
অপেক্ষা গাঁণতজ্ঞ 'হসাবে বিশেষ পরিচিত । 


পৃথৃ্ধক 

খুবস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে পৃথ;দকের জন্ম হয়। তাঁর রাঁচিত 
পৃস্তকাঁটর নাম সদ্ধান্তশেখর । পস্তকাট থেকে জানা ষায় ৯৬২ শকাব্দে 
বা ইংরেজী ১০৩৮ খনভ্টাব্দে পুস্তকখানি রচিত হয়েছিল । পৃথুদকই একমান্ 
ভারতায় জ্যোঁতাঁবদ যান সেই সময়ে আর্ধভট্রের ভূ-ত্রমণবাদে বি*বাসী ছিলেন । 
(তিনিই দভাবে সমর্থন জানিয়ে ছিলেন__পাঁথবী ২৪ ঘন্টায় নিজ মেরুদণ্ডের 
উপর একবার করে আবর্তন করে । সিদ্ধাম্তশেখর গ্রল্থের এক জায়গায় তান 


নট 


উল্লেখ করেছেন “নক্ষত্রমণ্ডল স্থির আছে । পৃথবীর আবর্তনের ফলে গ্রহনক্ষঘরদের 
উদয় অস্ত হম্স। তিন অত্ন্ত স্পর্ধার সঙ্গে ব্রত্নগৃগ্তের বিরোধিতা 
করেছিলেন । 


পরমাররাজ ধারেখর ভোজ 


হীন হীতহাসপ্রীসম্ধ মালবরাজ ভোজ বা সংক্ষেপে ভোজরাজা | একাঁদকে 
তান যেমন ছিলেন বীর, অপরাঁদকে বিদ্যোৎসাহন ও মহাপশ্ডিত। ১০১৮ 
খুবষ্টাব্দ থেকে ১০৬০ খ:নষ্টাব্দ পর্যন্ত ভোজরাজ মালবের সিংহাসনে আধাম্ঠত 
ছিলেন । 
মালবের ইতিহাস আতি সুপ্রাচীন । পূর্বে বলা হয়েছে প্রাচীন মালব পরে 
অবন্তি নামে প্রাসদ্ধি লাভ করে। কিন্তু হিউয়েন সাঙ বাণভ্র প্রভীতি অবান্তি 
এবং মালব উভয়কে পৃথক দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। মালব দী্ধণাদন ধরে 
তার স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন রাখতে পেরোছল। এই রাজবংশে একাদশ শতাব্দীর . 
প্রথম ভাগে আবির্ভূতি হয়েছিলেন ভোজ । তাঁর রাজধানী ছিল ধারা নগরাঁ । 
সেই কারণে রাজা ভোজ ধারারাজ ভোজ বা ধারে*বর ভোজ নামে আঁধক 
পরিচিত । 
ধারেশবর ভোজ ছিলেন সর্বশাস্তে সুপপ্ডিত। তাঁর নামে প্রচালত পুস্তকের 
সংখ্যা প্রায় একশ-এর কাছাকাছি । অলঙকারশাগস্র, দর্শনশাস্ত। আযবেি, 
জ্যোতাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর একাধিক পুস্তক এখনও বতমান । মনে হয়, 
এত আঁধক সংখ্যক পুঞ্তৰ তারি দ্বারা রচিত হয় নি। তাঁরই পৃন্ঠপোষকতায় 
রাঁচিত প:ুজ্তকাবলা তাঁর নামে পারচিত হয়েছিল । তবে তিনি যে আদৌ প:স্তক 
রচনা করেননি এমন নয় । বেশ কয়েকাট মূল্যবান গ্রন্থ আজও তাঁর 'বরাট 
প্রীতভার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে । 

ভোজরাজের অমূল্য গ্রল্থগ:লির মধ্যে 'সরস্বতীরু'্ঠাবরণ' নামে একখান 
অলঙ্কার শাস্তের বই এবং এ নামের একখানি ব্যাকরণের পহদ্তক, 
'য্যান্তক্পতর:' নামে নীতশাস্দের পুস্তক, ভ্তপ্রকাশিকা' নামে ধর্ম ও 
দর্শনশাস্পের পুস্তক, দ্রাজমাতশ্ড নামে আয্মুবেদের পুস্তক এবং 
'াজমৃগাঞ্কণ নামে জ্যোতিষশাস্মের পুস্তক প্রধান । বহুমুখী প্রাতভার 


৯৯ 


আধকারণ ধারেমবর ভোজ ছিলেন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী, শ্রেম্ত দার্শানক, শ্রেষ্ঠ 
বৈয়া করাঁণক, শ্রেম্ঠ কাব, শ্রেষ্ঠ বীর, শ্রেষ্ঠ রাজনশীতীবদ- ও শ্রেষ্ঠ 'বদ্যোৎসাহা । 
এককালে সারা উত্তর ভারতেতাঁর জ্যোতিষশাস্নের পুস্তক 'রাজম্‌গাঞ্ক' 
সবাদিত ছিল। বরাহামাহরের পঞ্াসম্ধান্তিকার মত না হলেও বইটি বিশেষ 
কতকগুলি কারণে যথেম্ট উল্লেখযোগ্যতার দাবা রাখে । 


শতানল্দ 


একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাঁচিত হয়োছল জারও একখান প্রাসম্ধ জ্যোতিষ- 
শাস্দ; তার নাম “ভাঙ্বতা'। ভাস্বতাঁর লেখক শতানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ 
কছ€ জানা যায় না। অনেকের মতে শতানদ্দ একাদশ শতাব্দীর মধা/ভাগে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জাঁবত ছিলেন । 
ভাঙ্বতী গ্রন্থখানি প্রাচীন 'সূীসদ্ধান্ত' অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। পাঁঞ্জকা 
প্রণয়নের ব্যাপারে বরাহমাহরের পরেই শতানন্দের স্থান। আজও পাঁঞ্জকা 
রচনার ব্যাপারে ভাঙ্বতীক্ে প্রাধান্য দেওয়া হয় । 


ভ্রীপতি 


একাদশ শতাব্দীতে আরও কতকগুলি জ্যোতিষশাস্ীবষয়ক পুস্তক রচিত 
হয়েছিল । কিন্তু সব পযস্ছকের পরিচয় বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। দু-এক- 
খানি পুস্তকের পারচয় ইতস্ততঃ ছড়ান আছে মাত্ত। শতানন্দ ও ভোজরাজের 
সমসামায়ক আর একজনমান্ন প্রীসম্ধ জ্যোতবিদের পাঁরচয় পাওয়া যায়। তাঁর 
নাম শ্রীপাত। শ্রীপাত সব্বন্ধেও বিশেষ কিছুই জানা যায় না। 
অনেকের অনমান শ্রীপতি উত্তর ভারতের লোক এবং একাদশ শতাব্দীতে 
জীবিত ছিলেন । “ধীঁকোট” এবং “সদ্ধান্তশেখর” নামে দুখানি গাঁণত ও 
জ্যোতিষশাস্মের বই তিনি রচনা করেছিলেন। পস্তকগুলির খ্যাতি এককালে 
সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল । শ্রীপাঁত কেবলমা জ্যোতাঁবজ্ঞানী ছিলেন না, 
অঞ্কশাস্মেও তাঁর অগাধ পাঁণ্ডত্য ছিল । ধীকোি ও 'সন্ধান্তশেখর উভয় গ্রজ্থই 
তাঁর উন্নত গাঁণত-জ্জানের পরিচয় বহন করছে । 


৯১০০ 


ভাক্ষরাচার্ষ 


খম্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতভঁমতে আ'বডুত হয়েছিলেন 
এক বিরাট প্রাভভাসম্পল্ন বিজ্ঞানী । বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্যোতাঁবজঞান" 
তিনি । ভারতে জ্যোতিষের মুকুটমাণ সেই প্রাসদ্ধ বিজ্ঞানীর নাম ভাস্করাচার্ । 
কেবলমান্র জ্যোতীবজ্ঞানে নয়, অগ্কশাস্নেও তাঁর নাম পৃথিবী চিরকাল শ্রদ্ধার 
. সঞ্গে স্মরণ করবে । 


আনংমানিক ১১১৪ খ্াক্টান্দে দাক্ষিণাতোর বাজ্জলব+ড় গ্রামে মহাবিজ্ঞান? 
ভাম্করাচাষের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম মহেশ দৈবজ্জ। কাঁথত আছে, 
আপন প্রিন্নতমা কন্যা লীলাবতী অকাল বৈধব্য বরণ করে পত্গহে ফিরে এলে 
ব্যাথত ভাস্করাচার্য কন্যার শিক্ষাদানের নিমিত্ত রচনা করেছিলেন সংপ্রাসদ্ধ গ্রন্থ 
সিদ্ধান্তাশরোমাঁণ । পুস্তক থেকে জানা যায় ১১৫০ খাঁস্টাব্দে ছান্রশ বছর 
বয়সে ভাঙ্করাচার্য এট রচনা করোছলেন। সিদ্ধান্ত শিরোমাঁণ চার খণ্ডে 
বভন্ত গাঁণত ও জ্যোতাদ্যার সবশ্রেষ্ঠ পুস্তক । 


পুস্তকঁির গোলাধ্যায় ও গাঁণতাধ্যায় অংশে আলোচিত হয়েছে জ্যোতি- 
বিজ্ঞানের কথা । ভাস্করাচাযই একমান্র প্রাচীন ভারতাঁয় বিজ্ঞানী যাঁর প্রতি 
বম্বের বিজ্ঞানগমাজ যথেষ্ট শ্রধাশীন। এই একাঁটমান্র বিজ্ঞানীর কথা 
আলোচিত হলে পাশ্চাত্য সমালোচকরা নীরব হয়ে যান। ভাস্করচাের 
প্রতভাকে অগ্বীকার করার ক্ষমত কারও নেই। তাই সমালোচকগণ একবাক্যে 
স্বীকার করেন একাদশ ও দ্বাদণ শতাব্দীতে ভাম্করাচার্যের মত শ্রেণ্ঠ বিজ্ঞানী 
পৃথিবীর কোন দেশে বর্তমান ছিল না। 


ইীনই প্ণথবার মাধ্যাকর্ষণ শান্তর প্রথম আবজ্কতণ। সিদ্ধান্তাশরোমাঁণ 
গ্রন্থে তান উল্লেখ করেছেন “পাঠথবী তার উপারভাগের প্রাতাট পদার্থকে নিজ 
কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করছে ।” পাাঁথবা যে মহাশন্যে ভাসমান এবং তার যে 
কোন আধার নেই একথাও 'তীন প্রথম ঘোষণা করোছলেন । গাঁণাঁতক পদ্ধাততে 
চল্দের দ্রাঘমা নির্ণয় করতেও সঙ্গম হরোছিলেন ভাস্করাগা'। তাছাড়া 
অয়নাংশ নির্ধারণ, লম্ব নির্ণয়, গ্রহণ গণনা প্রভীত জ্যোতিষশাস্মের দুরূহ 
বিষয়গুলি সুক্ষ বৈজ্ানক প্রণালীর দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন তীন। 
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সিদ্ধান্তশিরোমণি একখানি মহাগ্রম্থ। আজও পষন্ত রচিত ভারতের 
সবশ্রেচ্ঠ গ্রন্থগ্যলির প্রথম দশখানির মধ্যে অরুশে সিম্ধান্তশিোর্মাণকে চ্ছান 
দেওয়া যার়। কেবল ভারতবর্ষে নয়, এই ধরনের গ্রন্থ পাঁথবাঁতে খুব কমই 
পাওয়া ঘাবে। 

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, ভাস্করাচার্ষের মৃত্যুর পর ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্র 
নেমে এসেছে এক মহাঅন্ধকার যুগ । সে অন্ধকার বর্তমানে একটু পাতলা 
হয়ে এলেও সম্পূর্ণ দুরীভূত হয় নি। ভাস্করাচাষই প্রাচীন ভারতের শেষ 
প্রীতভাধর । 





[ বিঃ দ্রঃ--আয-ভট্ট, বরাহমাহর, ব্রক্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্য সম্বন্ধে প্রাচীন 
ভারতশয় ধিজ্ঞান ও বিজ্ঞানগ' গ্রন্থে বিঙ্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে । ] 


আয়ুবেদের উৎপত্তি এবং পরিচয় 


ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ব আত প্রাচীন । এমন কি পাথবীর কোন দেশে ষখন 
চিকংসাশাস্ত্ সম্বন্ধে কোন গবেষণা হয় নি তখনই এদেশে প্রচালত ছিল এক 
উন্নততর চাকিৎসা ব্যবস্থা । এই শাস্তকে কতকগুলি উীদ্ভদ- এবং দ্ুব্গুণের 
পারচয় মনে করলে সম্পূর্ণ ভূল করা হবে। সমপ্রাচীন এই শাস্ঘটর প্রধান 
বৌশম্ট্য এতে মানুষের বাভন্ন প্রকার রোগের কারণ ও নিরাময়ের উপায় বিজ্ঞান- 
সম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে আর আলোচিত হয়েছে শরীর দ্যা । মানব- 
শরীরের সমূহ বল্তরপাতি, রক্সগ্ঠালন ব্যবস্থা. হৃংপিপ্ড প্রভৃতির ক্রিয়া যে ভাবে 
বার্ণত হয়েছে তা? দেখে বত'মানের উন্নত চাকৎসা বিজ্ঞানও বিস্ময় বোধ করবে । 
আয়্বেদ শাস্ত অধ্যয়ন করে জানা যায়, সে যুগেও শিক্ষার্থীকে শব ব্যবচ্ছেদ 
করে হাতেনাতে শরার বিজ্ঞান সম্বম্ধে জ্ঞানলাভ করতে হত । শাস্ত্াটতে সবচেয়ে 
বেশী জোর দেওয়া হয়েছে শব ব্যবচ্ছেদের উপর । উন্নত শল্য চাকৎসা পদ্ধতিও 
বাণিত হয়েছে এই শাস্রে এবং পারচয় প্রদান করা হয়েছে শল্য চাকৎসার জন্য 
ক্যবহ্ৃত বহু অস্গশস্তের । রোগ নির্ণয় ও শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে সব সুক্ষ 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত তাতে মনে হয় আধুনিক চাঁকৎসা বিজ্ঞানের প্রায় 
প্রতিটি শাখা সেধূগে পুস্ট হয়ে উঠেছিল । 

শাস্নাটর নাম আয়বেদ হওয়ার কারণ, প্রাচীনকালে মানুষ এই শাম্ত 
অধ্যয়ন করে আয়; সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারত । পুরাণমতে বেদের সার 
আয়-র্বেদ। কাশ্যপ সংহতার রচনাকার মহামূনি কশ্যপের মতে ঝক;, সাম, 
যজ ও অথব এই চারি বেদ রচনার পর যে পণ্চম বেদ রচিত হয় তারই নাম 
আয়ুর্বেদ । আয়ুর্বেদের প্রয়োজন সম্বন্ধে সশ্রুত বলেছেন, এই বিদ্যা লাভ 
করলে মানূষ নিজের ও সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং রোগীকে 
রোগমূন্ত করতে পারে । তাই এককালে সমাজ ও পরিবেশ উভয়কে সুচ্ছ ও 
সন্দর করতে দরকার হত আয়তর্বেদের । এইজন্যই মনে হয় শিক্ষিত বান্তিমান্রের 
আয়ুবেদ অবশ্যপাঠ্য ছিল এবং বেদের অপরাপর অংশের মত আরতর্বেদকেও 
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জানতে হত। পরবতাঁকালে উত্ত শাস্রটির সঙ্গে ধর্মনীতি, সমাজনাত ও দর্শন 
স্থান লাভ করে । রঃ 
আয়ূ্বেদের উৎপাত্ত সম্বন্ধে প্রাচীন একটি মত প্রচলিত আছে । কাঁথত আছে, 

সৃষ্টিকতা ব্রহ্মা তাঁর ধ্যানলব্ধ জ্ঞান মানুষের কল্যাণে প্রয়োগ করবার জন্য 
উপদেশ প্রদান করেন প্রজাপাঁতদের । প্রজাপাতগণ ব্রন্মার কাছ থেকে এই বিদ্যা 
লাভ করে শিক্ষা দেন আশ্বনীকুমারদ্বয়কে। আশ্বিনণকুমারদ্বয়ের কাছ থেকে 
আয়ুবেদ লাভ করেন দেবরাজ ইন্দ্র। ইন্দ্র থেকে মহাষ ভরদ্বাজ--ভরদ্বাজ 
থেকে আন্নেয় এবং আব্রেয় থেকে আঁশ্নবেশ এই বিদ্যা লাভ করেন । আঁশ্নবেশের 
িষাই মহাত্মা চরক, যাঁর সম্বন্ধে বহ? কাঁহনী প্রচলিত আছে ভারতবর্ষে । 

শাস্ম থেকে জানা যায় ব্রহ্মার উপদেশাবল ছিল মলতঃ কায়াঁচাকৎসা- 
প্রধান । আঁত প্রাচীনকালে আরও এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধাত প্রচলিত ছিল। 
সেই পদ্ধাতর নাম শল্য চাকংসা । এই 'চাকংসা শাখার প্রবর্তক ধন্বন্তার। 
ফেউ কেউ মনে করেন, ধন্বন্তার সমুদ্র মল্ধনে উদ্ভূত হয়েছিলেন । আবার 
অনেকে মনে করেন, ইনি সপ্রাসম্ধ শল্য চাকৎসক কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তার । 
'দিবোদাস ধন্ব্তরির শিষ্যই সূশ্রাত। গুরুর কাছ থেকে শল্যচাকৎসা অজ'ন 
করে সশ্্রুতই প্রথম প্রচার করেন পাঁথবাঁতে । 

প্রাচীনকালে কোন কিছ; লেখার প্রচলন ছিল না। শ্রতিধর শিষারা গুরুর 
কাছে শিক্ষা লাভ করে কেবলমান্র মনেই গেথে রাখতেন কতকগুলো শে্লোকের 
মাধ্যমে । শিষ্যরা যখন সংসারে প্রবেশ করতেন তখন প্রয়োগ করতেন অধাঁত- 
বিদ্যা । আবার নিজেরাও বাস্তব জাঁবনের বহ? অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতেন । 
শেষ বয়সে নিজের অধাঁতাঁবদ্যা এবং আভজ্ঞতা উভয়ই দান করে যেতেন প্রিয়তম 
শিষ্যদের । এইভাবে দীর্ঘকাল ধরে শিষ্য পরম্পরায় চলে আসছিল এই শাস্ন। 
কিন্তু এমন এক সময় এল যখন বাভন্ন গুরুর কাছ থেকে আসতে লাগল বহ্‌ 
তথ্য এবং বহ্‌ বাচন্র অভিজ্ঞতা । তখন যত শ্রাতধর শিধ্যই হোক না কেন সব 
জানস মনে রাখা অত্যন্ত কম্টকর হয়ে উঠলো । সেই সময় লেখার প্রয়োজনীয়তা 
উপলাঁব্ধ করলেন অনেকে ৷ মহাঁষ আগ্নবেশই প্রথম কার-চাঁকৎসক যিনি কায়- 
চিকিৎসার উপর রচনা করলেন একথানি সংহিতা, নাম আঁগ্নবেশ নংহতা । 
এদিকে শল্য চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে ধন্বল্তারাশষ্য সংশ্রুত রচনা করলেন 
সুগ্রাত সংহতা। এই দুই সংাহতাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং কালক্ূমে এই 
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দুই সংহিতাকে অবলদ্বন করে রাঁচিত হয়েছে বহ: সংাহতা গ্রন্থ । আসল 
আগ্িবেশ সংহতা বহুকাল পূর্বে ল্প্ত হয়ে গেছে । শোনা যায়, অগ্নিবেশ- 
শিষ্য চরক সংহতাটির সংস্কার করে নূতন দস্টিভাঁঙ্গ নিয়ে রচনা করেন চরক- 
সংাহতা। সোঁট এবং সশ্রুত সংাহতা এখনও প্রচলিত । তবে বহুকাল ধরে 
বহ? প্রাতভাধরের হাতে পড়ে সংহতাগ্ীলর পর্বর্প আর বজায় নাই। 
যদিও বহু তথ্য লুপ্ত হয়ে গেছে, তবুও অনেকের বিশ্বাস প্রাচীন চরক ও 
সংশ্রুত সংহতার সঙ্গে বত্মানে প্রচালত সংাহতাগ্লির যথেষ্ট সাদশ্য আছে। 
এই সংহতাগাঁল থেকে জানা যায় প্রাচীন আয়ুবেদ শাস্ম মোট আট ভাগে 
বিভন্ত ছিল । তাই বলা হয় অণ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র । বিভাগগুলি নিয়রপ-_ 


১। কায় 'চাকৎসা বা উপযুুস্ত ভেষজের সাহায্যে সমূহ দৌহক রোগ 
নিরাময় ব্যবস্থা । 

২। শল্য চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের দ্বারা রোগ নিরাময় পদ্ধতি । 

৩। শলাক্য চাকৎসা বা চক্ষ:, কর্ণ, নাসা ও কণ্ঠের অভ্যন্তরে অস্লোপচার 
এবং বিকৃত অঙ্গের পুনগণিন । 

৪1 ভূতাবদ্যা বা মানাসক রোগ চিকিৎসা । 

৫&। কোৌমার ভূত্য বা শিশুরোগ চিকিৎসা এবং শিশুর স্বাস্থ্ারক্ষা ও 
প্রাতপালন বিধি। 

৬। অগদতল্জ বা বিষচকিংসা । 

৭। বাজীকরণ তল্্ বা প্রজনন শান্ত বৃদ্ধির চিকিৎসা । 

/। রসায়ন তন্ম বা রাসায়নিক ওষুধের সাহায্যে চাকংসা। 


আয়ুর্বেদ শাস্মকে আবার দুটি খণ্ডে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম খণ্ড 
শরীর বিজ্ঞান বিষয়ক ; দ্বিতীয় খণ্ড রোগ ও তার চাঁকৎসা বিষয়ক । প্রথম 
খণ্ডিই সবচেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক 1 এই খণ্ডে শরীর সংক্রান্ত এমন কিছ 
কিছু বিষয় বাঁণত হয়েছে যা আজকের দিনে প্রচলিত উন্নত শরীর বিজ্ঞানও 
বিজ্ময়ে আভভূত হয়ে পড়ে । এই অংশে দেখা যায় শরীরের হাড়, মাংসপেশাী, 
চনায়ু, শিরা, ধমনী, হতাপস্ড, ফুসফুস, মাদক প্রতীতির পারচয়। সেই সঙ্গে 
এদেক্স উপাদান, গঠনপ্রণ্ালী এবং কার্ধপ্রণালী | মোটামুটি সেকালের পক্ষে 
খতদূর সম্ভব বিচ্তত আকারে শরীর ও তার বিভিন্ন অংশের পারচন্প প্রদান 
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করা হয়েছে, তা ছাড়া রন্তু সংবহনতম্ত্, পারপাক ক্রিয়া, মল-মূত্রাদদর বিবরণ, 
গন্ধ বর্ণ স্পর্শ প্রন ীত আমাদের মস্তিচ্কে কেমন অনুভূতি জাগায় তারও বর্ণনা 
পাওয়া যায় এই অংশাটছে । আরও দ:টি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে-_একটি মনো" 
বিজ্ঞান, অপরাট দ্রব্যগূণ । মানুষের বহু রোগ যে মানাঁসক অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ 
একথাও চরক সশ্রুতের আমলে জানা ছিল । মানাঁসক স্বাস্থ্যরক্ষার বিষয়ে সে 
যুগে বহ? ব্যবস্থা প্রচালিত ছিল এবং চাকৎসককে মনো বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করতে 
হত। মানসরোগ চিকিৎসার জন্য পাতঞ্জল দর্শন ও বৈশোষক দর্শনে বিস্তৃত 
আলোচনা আছে। দ্রব্যগণ পরিচয়ের ক্ষেত্রে কতকগুলি ভেষজের গুণাগুণ 
আলোচিত হয়েছে, আর আলোচিত হয়েছে খাদ্যের কথা । কেবলমা আয়ুর্বেদ 
নয়, খাদ্যের সম্বন্ধে বহু প্রাচীন মত ভারতে প্রচালত । আহার শব্ধ হলে 
মনও শুদ্ধ হয় । কোন: খাদ্য শরীরের পক্ষে হিতকর, কোনটি আহতকর, কোন 
খাদ্য গ্রহণ করলে ক কিরোগ হয়ে থাকে, অপনীষ্টর অভাবে দৃম্টিশান্তর হাস 
হয়, এ সবই জালোচিত হয়েছে আয়ুবেদ শাস্তে। 

মনে হয়, জায়ুবে শাস্ন রাঁচত হওয়ার অনেক আগে আহারের গুণাগ্ণ 
আলোচিত হয়োছল ভারতবর্ষে । পরবতাঁকালে ভগবান শঞ্করাচার্য এবং 
রামানুজাচার্য আহার সম্বন্ধে স্বীয় মত পোষণ করে গেছেন। শাঙকরভাষ্য 
অন-যায়ী বিশুদ্ধ আহারের ফলে শরীরের ইন্দ্রিয় সকল যথাযথ কর্ম-সম্পাদনে 
সক্ষম হয় । রামানুজাচাষ খাদ্যকে তিন শ্রেণীতে বিভন্ত করে তাদের গ-ণাগ্ণ 
ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর মতে উত্তেজক দ্রব্য আহারে মনের জঁশ্ুরতা বৃদ্ধ পায় 
এবং বাঁদ্ধভ্রংশ টে । ময়লা, কীটদষ্ট এবং বাজারের খাদ্যগ্রহণে মন অপবিল্ 
হয় ও অজীণ" প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয় । আয়বেদ শাস্ত্রে আলোচিত খাদ্যের 
গুণাগুণ সেইজন্য তার নিজস্ব নাও হতে পারে। প্রাচীন মতামতগহীলই 
বণনা করা হয়েছে মান। 

বর্তমানের মত সেকালেও শিক্ষার্থাদের ওষুধ প্রস্তুতির 'বাধ ও ওষুধের 
ফরমূলা মুখস্থ করতে হত । তখন রাসায়নিক ওষুধ ছিল খুবই কম তব:ও 
যেগুলি প্রচালত ছিল তাদের প্রস্তুতপ্রণালী এবং সেবনাবধ জানতে হত । 
সবচেয়ে বেশী পারচিত হতে হত কতকগুলো উীদ্ভদের মূল,' পাতা, ফুল, বাঁচি 
প্রভৃতির সঙ্গে । এইগুলি ছিল আায়ুবেদ শাস্দের প্রার্থীমক জ্ঞান । 

চিকিংসা খণ্ডের আলোচ্য বিষয় রোগ পাঁরচয় ও নিরাময় বাবস্থা । প্রান 
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আয়হবেদাচাষগণ শারীরিক ব্যাধিকে প্রধান 'তিনাট শ্রেণীতে ভাগ করেছিলেন £ 
(১) স্বাভাবিক ব্যাঁধ, (২) আগন্তুক রোগ, (৩) সংক্তামক ব্যাঁধ । স্বাভাঁবক 
ব্যাধি বলতে তাঁরা বায়ু, পিত্ত, কফ, এই তিনাট জানিসের উপর প্রাধান্য 
দিয়েছেন । আয্মবেদ শাস্তে বায়ু, পিত্ত ও কফ ভ্রিদোষ নামে খ্যাত। তাঁদের 
ধারণা যে কোন কায়ক ব্যাধ এ ভ্রিদোষ থেকে উৎপন্ন হয় । তাঁরা আরও 
মনে করতেন, মানবমনের তিনটি গুণ সন্ত, রজঃ ও তমঃ ; শরীরের তিনটি 
দোষ বায়, পিত্ত ও কফ । ন্রিদোষজানত স্বাভাবিক রোগ বলতে জবর, অজীর্ণ+ 
অগ্ন, কাঁশ প্রভীতকে নিরদশশে করেছেন । সংক্লামক রোগের সংজ্ঞা বর্তমানের 
প্রায় অনুরূপ । কলেরা, বসন্ত, যক্ষা প্রভীত যে সব রোগ অন্য রোগাক্রান্ত 
শরীর থেকে সমস্থ শরীরে সংক্রামত হয় সংক্ষেপে তারাই ছিল সংক্কামক রোগ । 
আগন্তুক রোগ বলতে তাদের বোঝাত, যে সব রোগ হঠাৎ কোন দুর্ঘটনার 
ফলে উৎপন্ন হত। যেমন অগ্নিদাহ' মূচ্ছণা, পতন প্রভীতর ফলে জাত রোগ । 

এবার আয়ুবেদের আটাট অঙ্গের সংক্ষিপ্ত আলোচনা নিম্নে প্রদান করা 
হল। 


কায়-চিকিৎস। 


আয়ুবেদ বায়;, পিত্ত ও কফের প্রাতি আধকতর জোর দিয়েছে । এ ন্রিদোষ 
রোগ উৎপান্তর কারণ তো বটেই আঁধকল্তু এ তনাটর যে কোন একাটর আধিক্য 
ঘটলে সূন্থ শরীরের আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিকৃতি ঘটায় । আয়ুবে'দ মতে বায়ু- 
প্রকতির মানুষের মধ্যে অপুষ্টর লক্ষণ দেখা যায়। বায়:প্রকীতর মানুষের 
মাথার চুল হয় রুক্ষ, দেহ ও মনে লক্ষ্য করা যায় দূঢ়তার অভাব, আতি সাধারণ 
কারণে এরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে । পিত্তপ্রকাতর মানুষের দেহ ও মনের গঠন 
সম্পূর্ণ নয় । দেহের আশ্থি ও মাংসপেশ সুদৃঢ় থাকে না। কম্টসহিষ হলেও 
দেহ-মনে অবসাদ বোধ করে। কারণে অকারণে এদের ধৈষণচ্যাতি ঘটতে দেখা 
যার; দত বার্ধক্য এসেও ভর করে। কফপ্রকীতির মান্ষেরাই দেহ মনে অত্যন্ত 
সুগাঠত । চলাফেরা, আহার বহার, কথাবার্তায় এরা সংযত । ক্ষুধা, তৃফা, 
শত-গ্রাত্ম,। দু:খশোক, কিছুই ওদের কাবু করতে পারে না। ওরা দীর্ঘদেহা, 
দেহের ত্বক উজ্জল ও মসৃণ | 

আয়নূর্বেদ মতে একমার বায়ুর প্রকোপই শারীরক অস্বাচ্থ্যের মূল কারণ। 
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সেইজন্য বায়ুর উপরই সাঁবশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । বায়রোগের মূল কারণ 
বলা হয়েছে শারাঁরক ও মানাঁসক ক্ষুধা, মূঙ্্ছা, উন্মাদ প্রভাতি । চরক বায়ু, 
পিত্ত ও কফের হ্ছানও নির্ণয় করে গেছেন। তাঁর মতে মলাশয়, বাষ্তদেশ 
ও পদযুগল বায়ুর স্থান £ শোণিত, স্বেদ, লাসকা ও আমাশয় পিতের স্থান ; 
মাঞ্তচ্ক, গ্রীবা, মেদ ও বক্ষোদেশ কফের স্থান । বায়, পিত্ত ও কফের চাকৎসাই 
মূলতঃ কায়-চাকৎসা নামে খ্যাত । 

কায়-চকিৎসা সংক্ান্ত অনেকগীল প.স্তক এককালে প্রচালত ছিল। সে- 
গালর মধ্যে অগ্নিবেশ সধাহতা, ভেল সংহতা, জতুকর্ণ সংহিতা, পরাশর 
সংহতা, হারীত সংহতা ও বিশ্বামন্্র সংহতা প্রধান। পূর্বে বলা হয়েছে, 
মহাষ চরক আগ্নবেশ সংাহতার সংস্কার করে চরক সংহিতা রচনা করেন । আঁ্ন- 
বেশ সংহতা অপেক্ষা চরক সংাহতা শ্রেন্ঠ হওয়ায় কালক্রমে আগ্নবেশ সংহতা 
ল.স্ত হয়ে গেছে । তবুও মনে হয়, এই সংহিতাখান দীর্ঘাদন ধরে প্রচালত 
ছিল, পরবতণকালে শ্রীকণ্ঠ প্রভাতি টীকাকারগণ আঁগ্নবেশ সংহতা থেকে বচন 
উদ্ধৃত করেছেন। ভেল সশহতাও কায়-চকিংসার একখান শ্রেষ্ঠ পুস্তক 
রূপে দীর্ঘাদন প্রচালত ছিল। অনেক পরে মহাষ বাগৃভট ভেল সংহতাকে 
অবলম্বন করে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। ভেল সংহতার 
একাট উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল এই যে, এতে শল্যতন্তের কথা আলোচিত হয়েছে । 
ভেল, সুশ্রুতের পৃববিতণ বলে অনেকে মনে করেন । 

জতুকর্ণ সংহিতার রচা্লতা জতুকর্ণ, পরাশর সংহিতার রচাঁয়তা পরাশর, 
হারীত সংহিতার রচাঁয়তা হারীত এবং বিশবামন্র সংহতার রচাক্পতা বিশ্বামনত। 
এ*রা সবাই প্রাচখনকালের শ্রেষ্ঠ ধাঁষ বলে পারাঁচত। 


শল্য চিকিওস1! ও শলাক্য চিকিৎস। 


শল্য চিকংসা আয়ুবেদ শাস্ৰের এক পরম বিস্ময় । কাঁথত আছে, স্বর্গ- 
বৈদ্য আশ্বনীকুমারদ্বয় শল্যবিদ্যায় পারদশী ছিলেন । ধন্বন্তরি এবং তৎশিষ্য 
সশ্রুতের দ্বারা এই 'বদ্যা বিস্তার লাভ করে, স্মশ্রুত সংহতায় অন্ততঃ চৌদ্দ 
রকমের ব্যাশ্ডেজের ব্যবস্থা আছে । কোন কারণে দেহের কোন আস্থি স্থানচ্যুত 
হয়ে গেলে সেগীল পুনঃ সংস্থাপনের বাবস্থা করা হত। বুদ্ধে আহত 
যোদ্ধাদের দেহে বিদ্ধ তাঁর বা বল্পমের আঘাত শল্য চিকিৎসার "বারা নিরাময় 
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করা হত। শরারের কোন স্থানের দু'ষত রন্তু মোক্ষণের জন্য জলৌকা বা 
জোঁকের সাহাধ্য নেওয়া হত । এখনও কোন কোন চাকংসরু জলোকার দ্বারা 
চাকংসা করে থাকেন । উদরী প্রভাত রোগে ছিদ্রীকরণ প্রাকুয়ায় জল বাহচ্কারের 
নিয়ম ছল। শল্য চাকংসার সবচেয়ে বিস্ময়কর অঙ্গ ছিল পঞঙ্গ্‌ অঙ্গের পূন- 
গঠিন পদ্ধাত। আধ্ীনক চাকৎসা বিজ্ঞানে যাকে প্ল[াসাঁটক সার্জারী বলা হয় 
ঠিক সেই ধরনের একাট পদ্ধাত তখনও অনুসরণ করা হত । এই পদ্ধাতকে বলা 
হত শল্যতন্ পদ্ধাত। কাথত আছে, গাল থেকে ত্বক কেটে নিয়ে কাঁতত নাসা 
বা কর্ণের পূনগণঠিন করা হত। এই পদ্ধাত দীর্ঘাদন, এমনাক ইংরাজ রাজত্বের 
গোড়ার দিকেও প্রচালত ছিল বলে অনেকের অনুমান । আজ থেকে মাত্র দু-শ 
বছর আগেও কোন কোন ভারতীয় চিকিৎসক কাঁতিত নাসা কর্ণের পূনগণ্ঠন করতে 
পারতেন । এই প্রণালী ভারতে উদ্ভূত হয়েছিল বলে আজও 'চাঁকৎসা শাচ্রে 
কাঁতত নাসার পুনর্শঠন পদ্ধাঁতকে “ইশ্ডিয়ান রাইনো প্র্যাসাট" নামে আঁভাহত 
করা হয়। 

শল্য চাকংসার আর একাঁট অঙ্গ ছিল প্রস্ীতীবদ্যা। প্রসীতর তলপেটে 
অস্গোপচারের পদ্ধাত প্রাচীন ভারতের জানা ছিল। কোন কোন চাকংসক 
প্রসাতিকে অজ্ঞান করে অস্ত্রোপচার করতেও সমর্থ হতেন । মাস্তচ্কে অস্দ্ো- 
পচারের সময় রোগাঁকে ভাজ্জান করানোর নিয়ম ছিল । তবে কীভাবে তাঁরা অজ্ঞান 
করাতেন সে পদ্ধাত জানা যায় না। অথচ এই পদ্ধতি শল্য চাকৎসার ক্ষেত্রে 
আতি আধীনক কালের অবদান । চক্ষু চাঁকৎসা ও চোখে লেন্সের ব্যবহার বাঁধ 
প্রচালত ছিল বলে অন্ামত হয় । চোখে ছাঁন পড়লে অস্ত্রোপচারের দ্বারা 
দ-স্টিশান্ত ফারয়ে আনা হত। কিন্তু চক্ষু আঁধরোপণ পদ্ধাত সংহতাগহালতে 
দেখা যায় না। বেদ পুরাণের কাহিনীগুলি থেকে কেবলমাত্র অনুমান করা বায় 
যে, আত প্রাচীনকালে চক্ষু আধরোপণ প্রণালন জানা ছিল। 

মোটকথা সমশ্রুত আমলের শল্য-চাকংসার সঙ্গে বর্তমানকালের শল্য- 
চাকংসার বড় একটা প্রভেদ দেখা যায় না। সূশ্রত সংাহতা, ভল্লন ও শ্রীকন্ঠের 
পুস্তকে আরও এক ধরনের শল্য-চাকৎসার উল্লেখ আছে। সেই 'চীকৎসাকে 
বলা হত শলাক্য চিকিৎসা । চক্ষু, কর্ণ, নাসা এবং কণ্ঠের অভ্যন্তর ভাগে 
অচ্ব্রোপচার এই 'চাকৎসার অন্তভযন্ত ছিল । 

শল্য চাকংসার সবশ্লেষ্ঠ পুস্তক সূশ্রাত সংহতা। ভল্লন ও শ্রীকণ্ঠ 
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উভয়েই সূ্রুত সংহতার টাঁকাকার । তা সন্তেবও এ'দের পুস্তকে শল্য- 
'চাকৎসা সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন তথ্য দৃন্টিগোচর হয়। শল্য-চাকৎসার 
আর একখানি প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক ভোজ সংহতা । রচাঁয়তা ভোজ মুনি, 
ইন ধারা নগরীর ভোজরাজা নন । 


কৌমার ভৃত্য 

[শশহরোগ, শিশুরোগের কারণ এবং চিকিৎসা কৌমার ভূত্যের অন্তত | 
শিশুদের সুস্বান্থ্য লাভের উপায়ও বাণত হয়েছে এই অংশে । আয়ুবে'দ 
শাস্তের এট একট অঙ্গ হলেও কৌমার ভৃত্যের জন্য পথক পূস্তকও রাঁচত 
হয়েছিল । এই থেকে মনে করা যেতে পারে যে, তৎকালে চিকিৎসাশাস্তের এক- 
একটি শাখায় এক-একজন বিশেষজ্ঞও ছিলেন । | 

কৌমার ভৃত্যের দুখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। একখানি বদ্ধ* 
জশবকতন্ত্র এবং অপরখা'ন কাশ্যপতন্ত্র। এই দুখান পুস্তক ছাড়া আরও 
কয়েকখাঁন প্‌স্তক রাঁচত হয়েছিল বলে অনেকের অন:মান ৷ স্গ্িল বত“মানে 
লুপ্ত হয়ে গেছে । 


অগছ্তন্ত্ 
অগদতন্তরের আর একটি নাম বিষ 'চাঁবৎসা। শরাঁরে কোনও প্রকার 
শবষন্রিয়া হলে তাকে কটভাবে চাকৎসা করতে হবে, এই বিভাগে বিস্তৃতভাবে 
বর্ণনা বরা হয়েছে । সর্পাবিষ চিকিৎসা, কুকুর, বেড়াল, শেয়াল ইত্যাঁদ জখব- 
জল্তুর কামড়ে যে বিষক্রিয়া হয় সে সমুদয়ই এই অগদতন্ত্ের অন্ত ভন্ত । সপ" 
বিষ চাকৎসার ক্ষেত্রে কাশ্যপ সধাহতা ও সনক সংহিতায় দেখা যায় আঁতি উৎকট 
ও বিষান্ত ওষুধ যথাসময়ে এবং যথামাত্রায় রোগীকে প্রয়োগ করা হত। সব 
রকমের বিষান্ত জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ অগদৃতন্তের আর একট বৈশিষ্ট্য । 


রসায়ন চিকিৎস। 


আয়ুবেদে রসায়ন চাকংসা অংশে আছে কতকগুলি ধাতুজাত ওষুধের 
বর্ণনা ও গুণাগুণ | প্রাচঈনকাল থেকেই ভারতীয়রা রসায়ন শাস্ত্র সম্বধ্ধে 
গবেষণা করে আসছে । বোদক যুগেও দেখা যায় চিকৎসাশাদ্দে ধাতু ব্যবহারের 
রশীত প্রচালিত ছিল। সংহতাগ:দিতে মকরধহজ, কয়েক রকমের কজ্জলণী, 
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রসীসন্দূর, লৌহভস্ম, পারদভস্ম, স্বর্ণভস্ম ও শোধিত ধাডুকে রোগ নিরাময় এবং 
নম্ট স্বান্থ্য পুনরুদ্ধারের উপায় বলে বাঁণত হয়েছে৷ রাসায়ানক ওষুধ সমূহের 
আবিচ্কর্তা হিসাবে পতঞ্জাল ও নাগাজ4নের নাম প্রীসদ্ধ। নাগাজন সে'কো 
বিষ বা আর্সোনককে ওষুধ হিসাবে ব্যবহারের নিদে'শ দিয়েছিলেন । আবার 
অনেকের মতে সে'কো বিষের প্রচলন নাগাজনের পূবেও ছিল । 

রাসায়ানক চাকৎসার জন্যও পৃথক পৃথক বহু পুস্তক রচিত হয়োছল । 
নাগাজ+নের পূর্ববতাকালে বহুল প্রচারিত সংহতাগাীলতেও কিছ কিছ 
রাসায়নিক ওষুধের নাম পাওয়া যায় । 


ভূত্তবিদ্ধা। 


ভূতবিদ্যা আয়ুবেদশাস্তের একাঁট বিস্ময়কর অঙ্গ। সাধারণ মানুষ 
একরকমের অসুখকে “ভূতে পাওয়া” আখ্যা দিয়ে থাকে । এই ভূতে পাওয়াকে 
চরক ও সংশ্রুত মানাসক রোগ বলে বর্ণনা করেছেন, আচার্য বাগৃভটের মতও 
তাই । তাঁদের ধারণা মানুষ ভয় পেলে, মূচ্ছা গেলে অথবা কোনও প্রকার 
মানাসক বিকার ঘটলে ভূতাবিষ্টের মত ব্যবহার করে । সৌদনের চিকিংসাশাস্তও 
ভূতে পাওয়ায় ব*্বাস করত না। প্রকৃতপক্ষে মানাসক রোগের উৎপান্ত এবং 
চাকৎসা ব্যবস্থা ভূতবিদ্যার অন্তর্গত ছিল । 

ভূতাবদ্যার জন্য কোন পৃথক প:স্তক রাঁচিত হয়ীন। প্রাচীন কয়েকটি দর্শনে 
মনো বিজ্ঞানের অন্পাঁবস্তর পারচয় পাওয়া যায় । চরকেও মনোবিজ্ঞানের কথা 
আলোচিত হয়েছে । মানাঁসক রোগের পারচয় চরক ও সশ্রুুত উভয়েই বস্তৃত- 
ভাবে আলোচনা করেছেন । 


বাজীকরণ 


বন্ধ্যাত্ব নিবারণ, প্রজননক্ষমতা লাভ, বীধ্ধারণ ক্ষমতা বাঁদ্ধ ইত্যাঁদ এই 
চিকিৎসার অন্তভন্ত । সংহিতাগুলিতে বাজীকরণতনের আলোচনা থাকলেও 
বাজীকরণের জন্য প্থক পুস্তক রচিত হয়েছিল। বাৎসায়নের কামসূত্রে এই 
চিকিৎসার কথা কিছ ছু উল্লেখ আছে । কুচুমারতন্ত্র ও শ্বেতকেতুতন্ত্র এট 
জাতীয় চাকৎসার প্রামাণিক গ্রন্থ । 
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শাহ 


কর্থিত আছে, একাঁধন দেবাদিদেব ধহাদেব গোঁরীকে সহশ্অধ্যায়যুক্ত কাম- 
পত্রের ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছিলেন । মহাদেবের অনুচর নন্দ গোপনে শ্রবণ 
করে মহাদেবের মুখানঃসৃত বাণী জনসমাজে প্রচার করেন। শ্বেতকেতুই 
সুবৃহৎ কামসত্রকে সংক্ষপ্তাকারে প্রকাশ করেন । শ্বেতকেতৃতন্তের রূচাঁয়তা 
উদ্দালকপনএ শ্বেতকেতু। অপর একখানি প:স্তক কুছুমারতন্ত্রও বেশ প্রাচীন । 
অনেকে আবার মনে করেন, কুদুমারতন্ত্রকে অবলম্বন করে বাৎসায়ন কামসূত্র 
রচনা করোছলেন ॥ বাৎসায়নও একজন ধাঁষ। কেউ কেউ মনে করেন মৌর্ 
চগ্রুগ,প্তের মন্ঞী চাণক্যই বাৎসায়ন । এই মত ঠিক নয় বলেমনে হয়; তবে 
সাক কিছু বলাও যায় না। 

সে যুগে আয়ূবেদশাস্ত্র কেবলমাহ মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত 
হত না, গৃহপালিত পশহপাখি এমনাক বৃক্ষলতার চাকৎসার জন্য আয়ংূর্বেদকে 
প্রয়োগ করা হত। পশুদের চাকৎসার জন্য এককালে বহ] গ্রন্থ রচিত হয়েছিল 
কিন্তু সবগুীল এখন আর পাওয়া যায় না। যেগ্াল পাওয়া গেছে সেগুঁল 
থেকে জানা যায়, গবাদি পশুদের চাকংসার জন্য মহাঁষ গৌতম রচনা করেছিলেন 
গৌতম সংাহতা ; হাস্িতরোগ 'চাকৎসার জন্য মহাঁষ পালকপ্যের উপদেশ 'লাপ- 
বদ্ধ করে পালকপ্য সংঁহতা নামে প্রচার করেছিলেন রাজা লোমপাদ ; অন্বরোগ 
চাকৎসার জন্য মহষি শালিহোন্র রচনা করোছিলেন শালিহোন্র সংহতা । 

শালিহোন্র সংহিতা এককালে খব প্রাস্ধ ছিল । আমরা জান, আরবের 
আঁদবাসগণ প্রথম থেকেই অশ্ব প্রাতপালন করে আসছেন । তাই একাদন শাঁল- 
হোন্ন সখাহতা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা । বহুবার বহুজন 
কতৃক আরবা ভাষায় শালহোন্র সংহতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল । এই 
ঘটনা খুশস্টজন্মের বেশ কয়েকশ বছর আগে । আরববাসীরা অনংবাদাটর 
নামকরণ করোছলেন শালাটোর, দীর্ঘকাল ধরে বইটি বিদেশীদের কাছে যথেন্ট 
সমাদর পেয়েছিল কিন্তু আসল প.্স্তক এবং তার অনুবাদ দুইই আজ লগত । 

বৃক্ষলতাঁদও আয়ংর্বেদের আওতার বাহরে ছিল না। গাছপালাও আমাদের 
মত সুখে আনান্দত হয়, দুঃখে হয় মিয়মাণ, রোগ ব্যাধিতে জর্জীরত হয়, একথা 
প্রাচীন ভারতের উীদ্ভদ বিশেষজ্ঞদের অজানা ছিল না। বৃক্ষের প্রাণ আছে এবং 
বৃক্গই মানুষের পরম বন্ধু--বৌদক যুগেই ভারত টের পেয়েছিল। তাই পরবতাঁ 
কালে রচিত হয়েছিল ডীদ্ভদের 'চাকৎসা পুস্তক বৃক্ষায়বেদ । বক্ষায়বেদের 
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রচা্পতা শাঙ্গধর । খাম্টীয় ন্য়োদশ শতাব্দীতে ভারতবষে শাঞঙ্গাধর নামে এক 
কাঁবর আঁবর্ভীব (হয়েছিল । অনেকের মতে, কাব শাঙ্গরধ এবং বৃক্ষায়্বেদ 
রচায়তা শাঙ্গধর একই ব্যক্তি । এ বিষয়ে ০০০০০০০০ 
পৃথক ব্যান্ত বলেও কিছু লোকের বিশ্বাস । 

আয়ূর্বেদশাস্তের £&আর এক বিস্ময় রোগ-জীবাণুর কথা বর্ণনা । “জীবাণং' 
কথাটি ব্যবহার না করে বলা হয়েছে 'অদশ্য কাম” । সংক্রামক ব্যাঁধ যথা যক্ষা, 
চোখ ওঠা প্রভাত রোগের বণ'না প্রসঙ্গে শাস্কারগণ অদৃশ্য কৃমির কথা উত্থাপন 
করেছেন । আশ্চর্যের বিষয়, সে যুগে অণুবীক্ষণ যন্মের আঁবজ্কার হয়ান । তা 
সন্তেবও চাকৎসকগণ উপলাব্ধ করেছিলেন রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ । অথচ এই 
জীবাণুকে নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে অনেক পরে ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার এবং 
জীবাণ-তত্তবাবদ লুই পাস্তুরের দ্বারা । 
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আযুর্বেদের শান্ত্রকার 


প্রাচীন ভারতবর্ষে আয়্বেদশাস্তের ধারক ও বাহক ছিলেন সত্যদ্রষ্টা 
বঝাঁষগণ । কেবলমান্র আয়ুবেদ নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবকটি শাখার উদ্ভাবক 
এবং গবেষক তাঁরাই । সে সব ধাঁষদের কিছ; দিছ পরিচয় পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আয়ুবেদের নবষুগ আরম্ভ হয়েছে স্মশ্রত ও চরকের 
সময় থেকে । আত প্রাচীনকালের আয়হবেদাচাগণের কথা আলোচনা না করে 
চরক সমশ্রুত থেকেই আলোচনা করা হল। 


মহবি চরক 


মহ'ষ চরক প্রাচীন ভারতের এক উজ্জ্বল রত্ব। তাঁর প্রীতভার দীস্তিতে 
আজও সারা ভারত আলোকিত । এই চরক ষেকে ছিলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চিত 
ভাবে কিছ; বলার উপায় নেই। প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতিহাসে একাধিক চরকের 
সন্ধান পাওয়া যায় । একজন পাঁণানর সূত্রে উল্লাখত চরক 'যান পাঁণানরও 
পূর্ববতণ। কিন্তু যে চরক অগ্সিবেশের শিষ্য এবং যান অগ্নবেশ সংহিতাকে 
সংস্কার করে চরক সংহতা রচনা করোছলেন সে চরক পাঁণিনি বাঁণত চরক নন । 
গবেষকগণ বিভিন্ন উপাদান থেকে যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা থেকে মনে হয় 
আগ্নবেশ পাঁণানর পরেই আবিভূতি হয়েছিলেন । আর একজন চরকেরও নাম 
পাওয়া যায় । হীন হইীত্হাসপ্রীসদ্ধ সম্রাট মহামাতি কাঁণক্কের রাজবৈদ্য । বাঁদও 
কণিচ্কের পরবতাঁকালেই চরক সংহতার খ্যাত দেশ-বিদেশে ছাড়িয়ে পড়োছল, 
তবুও রাজবৈদ্য চরক এবং সংহতাকার চরক পৃথক ব্যস্ত বলে অনেকের 
অনুমান ॥। তাঁদের একটা বড় য্ীস্ত, এতবড় মহামনীষা যে চরক, যাঁর খ্যাতিতে 
সারা ভারত মুখর ছল, সেই চরকের কথা কলহন: তাঁর রাজতরাঙ্গনী গ্রন্থে 
উল্লেখ করেনান কেন? অথচ কলহন: কাঁণত্কের কথা উল্লেখ করেছেন এবং 
ছোট-বড় বহু রাজপুর:ষের কথাও 'তিন বাদ দেনান । 

ধারে*বর ভোজ, পণ্ডিত ভাবামশ্র প্রভাত মনে করতেন ভগবান পতঞাঁলই 
মহধি চরক। তাঁদের এই মতকে সমর্থন করছেন আজকের কিছু কিছ: ভারতীয় 
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পাঁণ্ডত। সেই কারণে আমরাও মনে করতে পারি ভগবান পতঞ্জালই মহাঁষ 
চরক । ( পতঞ্জালর কথা পরে বর্ণনা করা হল)। 

চরকের সম্বন্ধে মত্বৈধ থাকলেও তাঁর অমূল্য দান চরক সরধহতা চিরকাল 
ভারতবাসী শ্রদ্ধার সথ্গে স্মরণ করবে । চরক সংহতাই একমান্র ভারতীয় প:স্তক 
যোঁট এককালে বিশ্বের সবকাঁট সভ্যদেশ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করোছল । 
ছিবতীয় চরক সংহতা কোন দিন রচিত হবে না। 


দু শ্ু্ভ 

কাশীরাজ দবোদাস ধন্বন্তারর শিষ্য এবং মহাঁষ বি*বামন্রের পূত্ব সুশ্রুত 
একাধারে কায়াচীকধসক ও শল্যাচীকৎসক ছিলেন । সশ্রুতই প্রকৃতপক্ষে শলা- 
চাকংসার প্রবর্তক । পিত্পারচয় থেকে মনে হয় সুশ্রত বৈদিক যুগের লোক 
এবং মহাভারত রচনার পূব আঁবভভতি হয়োছলেন । চরক সংহতার পরেই 
দূশ্রুত সংহিতার স্থান। এখানও সারা বিশ্ববাসীর দাম্ট আকর্ষণ করোছ ল। 
আজও আয়ুবেদ চাকৎসায় এই দুই সংহতার গুরুত্ব বিন্দুমান্্ হাস পায়ান । 


জীবক 

জীবক বৌদ্ধ যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ । তিনি ভগবান বুদ্ধের 
সমসাময়িক এবং বৃদ্ধভন্ত । মহান সম্রাট বিম্বিসারের প্রধান উপদেষ্টা এবং 
রাজাচাঁকৎসক | 'বাম্বসারের পর অজাতশন্নু জীবককে বুদ্ধভন্ত জেনেও এ পদে 
বহাল রেখোছিলেন । জীবকের মত শ্রেষ্ঠ বুন্ধভন্ত খুব কমই আছে । অন্যাদকে 
জীবকের ছিল অসাধারণ রোগানরাময্ল ক্ষমতা । কিংবদন্তী এই, জীবক রোগীকে 
দেখেই রোগ চিনতে পারতেন । কোনো রোগ তাঁর কাছে দুরারোগ্য ছিল না। 

জীবক ছিলেন মহারাজ বিদ্বিসারের পালিত পূত্র । রাজগৃহের বারবাণতা 
শালবতাঁর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন । সারা জীবনটা ছিল তাঁর ঘাত- 
প্রাতঘাতে পূর্ণ। তথাপি শেষ বয়সে “বৃদ্ধ জীবকতন্্র” নামে একখানি 
চাকৎসাশাস্ত্র লিখে গেছেন । বৃদ্ধ জাঁবকতন্্র শিশুরোগ চিকৎসার এক 
অনবদ্য পক্তক । ্‌ 
আচার্য দৃঢ়বল 

চরক সংহতা দীর্ঘকাল ধরে প্রচালত থাকায় 'বাভন্ব 'চাকংসক ও টঁকা- 
কারদের হাতে পড়ে সংাহতাটির অঙ্জাহান ঘটেছিল। কোথাও হয়ৌছল সংযোজন, 
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আবার কোন কোন জায়গায় অতণব মূল্যবান তথ্যকেও বাদ দেওয়া হয়োছিল। 
কয়েকশ বছর পরে চরক সংহতার সংস্কার করার প্রশ্লোজন অনুভূত হয়ে পড়ল। 
সেই সময় বহ; মনীষা চরক সংহতার সংস্কার করার কথা চিন্তা করলেও এই 
দুরূহ কর্মে হস্তক্ষেপ করতে কেউ সাহস" হনান । শেষে আর্বোচার্য দৃঢ় 
বলের চেষ্টায় ও যত্বে চরক সংহিতার নবরূপায়ণ ঘটল । দঢ়বল ছিলেন একাঁদকে 
সহচাকংসক, অপরাঁদকে আয়ূবেদ শাস্ে সৃপাণ্ডিত । তাই তান কেবল চরক 
সংহতাকে সংস্কার করে ক্ষান্ত হনান, নবাবজ্কৃত বহ্‌ তথ্যও তাতে যোজনা 
করেছিলেন । বর্তমানে চরক সংহতা নামে প্রচলিত গ্রন্থাট প্রকৃতপক্ষে চরক ও 
দৃঢ়বল উভয়েরই রচনা । তবে কোন অংশাঁট যে চরকের লেখা এবং কোন-ট দৃঢ়- 
বলের সে সম্বন্ধে কছু বলা যায় না। যে চরক সংহতাখান দেশ-বদেশ থেকে 
এত সম্মান সংগ্রহ করেছিল সেঁটও ছিল আচাষ দূটুবলের দ্বারা সংস্কার করা 
চরক সংাহতা । অনেকে মনে করেন, দ্টবল কা*মণীরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । 
আর একদল পাঁণ্ডিতের মতে তাঁর জন্মস্থান পাঞ্জাব । তাঁর জন্মকাল সম্বন্ধেও 
কিছ; জানা যায় না। আবার চরক সংহিতার সংস্কার ছাড়া অপর কোন নতুন 
বইও রচনা করেনান। তাহলে হয়ত সেই ষূগের রীতি অনুযায়ী নিজের 
পাঁরচয়টা প.স্তকমধ্যে প্রদান করতেন | এইটুকু মান্র বলা যেতে পারে ষে, আচার্ষ 
দূঢ়বল পতঞ্জালর বহ; পরে আবিভূত হয়ৌছলেন। তিনি চিরকাল অমর হয়ে 
থাকবেন চরক সংহতার সংস্কারক 'হসাবে। 


আচার্য ৰাগ্‌ভট 

আচার্য দ়বলের পর কেটে গেল আবার কয়েকশ বছর | ইতিমধ্যে প্রকাশিত 
হল চরক সংহিতা এবং সাশ্রুত সংহতার অনুরূপ আরও বহ সংহতা। চরক 
সংহিতা ও সশ্রুত সংহতার অত্যন্ত জনাপ্রয়তা ছিল বলে কিছ কিছ: অজ্জাত- 
নামা লেখক নিজেদের বইকে চরক সংহতা বা স্মশ্রুত সংহিতা নাম দিয়ে চালাতে 
লাগলেন । ফলে এমন এক পাঁরাস্থীতর উদ্ভব হল যখন আসল চরক সংহিতা ও 
স্দশ্রুত সংহিতা চেনার কোন উপায় রইল না। কেবলমাত্র তাই নয়, চরক 
সংহিতা, সশ্রুত সংহতা এবং আরও কয়েকখানি জনপ্রর় সংহিতা গ্রন্থ ধীরে 
ধীরে বিলুপ্তির পথে এঁগয়ে গেল। মধ্যধূগে সেই সব ল্তপ্রায় প্রচ্কে 
প্নর্দ্ধার করতে বহ? পাঁ্ডিত আত্মানয়োগ করলেন । ' তাঁদের মধ্যে একজন 
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ছিলেন আচার্য বাগৃভট ৷ সদীর্ঘকাল কঠোর পারশ্রমের পর প্রাচীন আক়্ঃবেদ 
শাস্মগুলি উদ্ধার করে তাদের সর্বশ্রেন্ঠ অংশগ্যীল এবং নিজের দবর্ঘাদনের 
আভজ্ঞতা একই সঙ্গে 'লাঁপবদ্ধ করে এক মহান আয়ুর্বেদশ্রন্থ প্রকাশ করলেন । 
নাম দিলেন অষ্টাঞ্গ আয়ূরেদ সংগ্রহ । পুসগ্তকখানি মূলতঃ চিকিৎসা সংগ্রহ 
সার । আজও পুস্তকখানির সমাদর সবর দৃন্ট হয়। 

অষ্টাঙ্গ আয়ুবেদ সংগ্রহ থেকে লেখক সম্বন্ধে অতি অল্প তথ্য জানা যায়। 
লেখক নিজেকে বলেছেন বাগভট, জন্মদ্থান সিন্ধুদেশ এবং পিতার নাম 
[সংহগ্‌প্ত । 

বাগৃভুট সম্বন্ধে অপরাপর যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা থেকে জানা যায় 
তিনি যৌবনে বৌদ্ধধর্মের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষ: অবলোতহিতের শিষাত্ 
গ্রহণ করেছিলেন । বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তান বৌদ্ধধমশাস্ত চায় 
মনোনিবেশ করেন । মনে হয় তিনি পূর্বে চিকৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করোছলেন 
এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পরও উত্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা অব্যাহত রেখে- 
ছিলেন । 

প্রীসদ্ধ চৌনক পাঁরব্রাজক ঈবাঁসং-এর ববরণীতে একজন বাগৃভটের উল্লেখ 
আছে । এই বাগুভট নালন্দার একজন আচার্য এবং 'চাকৎসাশাস্ে ছিলেন 
অভিজ্ঞ । ইনি ঈৎাসং-এর গুরুও ছিলেন । অনেকের বিশবাস, ঈতাসং-এর গুর: 
বাগ্‌ভট এবং অস্টাস্গ আয়ুবেদ সংগ্রহের রচীয়তা বাগ.ভট একই ব্যন্তি। এই 
অনুমান যাঁদ সত্য হয় তাহলে বাগ-ভট খীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলে 
মনে করার সঙ্গত কারণ আছে । কারণ ঈংসং-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, 
1তাঁন ৬৭৩ খনষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করোছলেন। তাম্রালপ্ত বন্দরে অবতরণ 
করার পর পদব্রজে রাজগৃহ, নালন্দা, বুদ্ধগয়া, কুশীনগর, সারনাথ প্রভীত চ্থান 
ভ্রমণ করেন । সেই সময় নালন্দার খ্যাত দেশ-বিদেশে ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 
ঈখাসং উত্ত বিশ্বাবদ্যালয়ে অধায়ন করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি । 
একাদন ছান্ররূপে উপাস্থিত হয়েছিলেন এই বিশ্বাবদ্যালয়ে । বিবরণীতে উল্লেখ 
করেছেন, “তরুণ আচাষ" বাগভটের” পাশ্ডিত্যে মুখ্ধ হয়ে তান তাঁরই শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন। তরুণ আচার্য আবার চিকিৎসাশাস্মেও ছিলেন সূপশ্ডিত। 
বাগ্ভটের চিকিৎসাশাস্মে অসাধারণ প্যাশ্ডিত্য ঈতসিংকে চিকৎসাশাস্ত্ অধ্যয়নে 
অন:প্রেরণা দেয় এবং বৌদ্ধশাস্দ অধ্যয়নের পর তান চাকংসাশাস্ত অধ্যয়ন 
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করেন। ঈতাঁসং ২২ বছর কাল ভারতে ছিলেন, তারপর সেই তামীলস্ত 
বঙ্গর থেকেই ৬৯৫ খুধন্টাব্দে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন । এই বিবরণী থেকে 
অনুমান করা হয় বাগৃভট দীর্ঘকাল নালন্দার সঙ্গে যতুন্ত ছিলেন এবং আচার্যদের 
মধ্যে তান ছিলেন বয়ঃকানষ্ত । ৬৯৫ খীজ্টাব্রে তাঁর বয়স পণ্াশও আতক্রম 
করোন। ঈতাপং বাগভট-রচিত কোন পুস্তকের নামোল্লেখ করেননি । অষ্টাঙ্গ 
আয়ূবেদ সংগ্রহ তাই তাঁর শেষ বয়সের রচনা । কত খইম্টাব্দে পুস্তকাঁট রাঁচিত 
হয়েছে সেকথাও উল্লেখ করেননি বাগ্‌ভট ! 

অষ্টাঙ্গ আয়ূবেদ সংগ্রহ ছাড়াও অষ্টাঙ্হ্দয় নামে আর একখান গ্রন্থের 
রচাররতা বাগ্ভট । কোন কোন পাশ্যান্তা পণ্ডিতের মতে অষ্টাঙগন্ধদয় অপর 
এক বাগ-ভটের লেখা । ভারতীয় গবেষকগণ একথা স্বীকার করেন না। তাঁরা 
দেখেছেন দু-খানি পুস্তকেই ভাষাগত মিল যথেন্ট আছে। উভয় পুস্তকের 
লেখক নিজেকে সিংহগহপ্তের পুত্র বলেও বর্ণনা করেছেন । তবে আর একজন 
বাগ-ভটের আবিভশাব অবশ্য হয়োছিল। তাঁর রচনা “রসরত্ব সমন্চ্য়” নামে 
একখানি পূস্তক। ইনি অনেক পরে আঁবর্ভৃত হয়োছলেন। আয়ন্বেদ- 
শাস্লে দু-জন বাগ্‌্ভটের নাম পাওয়া যায় বলে, নালন্দার আচার এবং 
অষ্টাঙ্গ আয়ুবেদ সংগ্রহের রচয়িতাকে “বৃদ্ধ বাগ্ভট” নামে আভহিত 
করা হয়। 

অন্টাঙ্গ আয়ূর্বেদ সংগ্রহ পুস্তকটি সুবৃহৎ ও সুমহান। প:স্তকখানি 
ছ'ভাগে বিভন্ত । 'িবভাগগহীল যথাক্রমে সত্রচ্থান, শরীরস্থান, নিদানস্থান, 
চাকৎসান্থান, কল্পস্থান ও উত্তরস্থান। গ্রন্থাটতে শল্য চাকংসার কথাও বাঁণত 
হয়েছে । ভাষা অত্যন্ত সহজ এবং গদ্য পদ্যময় ৷ তাঁর প:গ্তকথান তত্তৰ কিংবা 
কাতর ভারে ভারাক্রান্ত নয় । বাগ-ভট যা বলতে চেয়েছেন তা সব জায়গায় 
স্পন্ট । পস্তকখানির এই বোশল্ট্যের জন্য শিক্ষার্থী এবং চাকংসক উভয্নের 
কাছে অত্যন্ত প্রি হয়ে উঠে । 

গ্রল্থখানর আর এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ভূতাবদ্যা সংক্তান্ত আলোচনা । 
এত বিদ্তূত আলোচনা চরক, সশ্রুত কোথাও নেই। বাগ্‌ভট ভূতাবেশকে 
উদ্মাদ রোগের অন্তভ্/্ত করেছেন । বাগভ্ট অষ্টাঙ্গ আয়ু্বেদ সংগ্রহ এককালে 
সারা ভারতে প্রচলিত ছিল এবং এখনও আছে । 
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নাগীভুন | | 

আচার্ধ দড়বল যেমন চরক সংহিতার সংস্কার করোছলেন ঠিক সেইভাবে 
নাগাঙ্জন সুশ্রুত সংহতার সংস্কার করেছেন। সর্বশাস্তে সপশ্ডিত, রস- 
শাস্নজ্ঞ মহাত্মা নাগাজ:নের পারচয় পরে বিস্ততভাবে আলোচনা করা হয়েছে । 


মাধবকর 

খষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে সব বাও্গালী পণ্ডিত সংস্কৃত ভাষায় পুস্তক 
রচনা করে যশস্বাঁ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাধবকর অন্যতম । মাধব ছিলেন 
চাকংসাশাস্মরজ্ঞ ৷ তাঁর সব্বশ্রে্ঠ রচনা “রুগাঁবানশয় এর” খ্যাত এককালে 
কেবলমান্ন ভারতবষে নয়, আরব পারস প্রীতি দেশসমূহেও ছাঁড়য়ে পড়েছিল । 
খন্টীয় অস্টম শতাব্দীতে রাগদাদের খাঁলফা হারূণ অল: রাপদের 
আগ্রহাতিশয্যে রুগাবনিশ্চয় বা মাধবানদান পারপ্য ভাষায় অনাদত হয়েছিল । 
চরক ও সশ্রত সংাহতার পর যে সব আয়ুব পুস্তক বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে সক্ষম হয়োছল সেগুলির মধ্যে মাধবের র:গাঁবানশ্য়ই সর্বাধক 
উল্লেখযোগ্য 1 মাধব তাঁর বইতে কিছ: কিছ; বাগৃভটের বচন উদ্ধৃত করেছেন 
বলে সবাই মনে করেন মাধব বাগভটের পরে আবিভভৃত হয়েছিলেন। 

ভারতের হীতহাসে তিনজন মাধবের পরিচনর গাওয়া যায় । একজন শ্রীমাধব, 
আর একজন মাধবাচা্ এবং শেষজন মাধবকর । মাধবকর, শ্ত্রীমাধব ও 
মাধবাচার্য থেকে পৃথক ব্যান্ত । শ্লীমাধব সুশ্রুত সংহতার টঁকাকার এবং তাঁর 
আঁবর্ভাবকাল মাধবকরের বহু পূর্বে । আর মাথবাচার্য অসাধারণ পণ্ডিত 
ব্যান্ত, আবির্ভীবকাল খ্াীজ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী । অর্থাৎ মাধবাচাষ মাধবের 
অনেক পরে আঁবভূতি হয়েছিলেন । 

শ্রীমাধব এবং মাধব দুজনেই আয়ুবেদিশাস্তুকার কিন্তু মাধবাচার্ধ কোন 
আয়ুববেদশাস্র রচনা করেনান বলে অনেকের বিশ্বাস । মাধবাচার্য আয়ূবেদ- 
শাস্তজ্জ না হলেও প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষাঁ। তিনি ছিলেন 
দাক্ষিণাত্ের বিজয়নগর রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা হারহর ও বকের গুর্‌ এবং প্রধান- 
মল্দী। ভারতপ্রাসম্ধ বেদ ও উপানিষদের ভাষ্যকার মহাত্মা “সায়নের” জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা । পিতার নাম সান এবং মাতা শ্রীমতাঁ। শৈশবে সন্ব্যাসধর্ম গ্রহণ 
করে গৃহত্যাগ করেন এবং দীর্ঘকাল শঙ্গেরীর মঠে আঁতবাহত করেন । এই 
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সময় তান পাঁরাঁচত হন বিদ্যারণ্য স্বামী নামে। মাধবাচার্ষের আর একজন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসিদ্ধ কাব ভোগনাথ ৷ মাধবাচারয নিজেও একাধক বিষয়ে 
একাধক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করে গেছেন । গ্রল্থগাাীলর মধ্যে সর্বদর্শনসংগ্রহ, 
দৌিনীয় ন্যায়মালা, পঞ্দশী, উপানিষদের টীকা এবং শঞ্করবিজয় প্রধান । 
মাধবাচার্যকে ভারতের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে, সেই সঙ্গো তাঁর 
দুই ভ্রাতা সায়ন ও কাব ভোগনাথকে | মাধব বা মাধবকরের এমন বহুম্‌খী 
প্রীতভা ছিলনা । তান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন রুগাবানশ্চয় বা মাধব- 
নিদানের জন্য । আর একখানি গ্রল্থও মাধবের নামে প্র্চালত । সোঁটর নাম 
পরত্মমালা” | রত্বমালা গ্রন্থখান কতকগযাল দ্রব্যগুণের পারচয় মান । 


দক্রপাণিদতত 

চন্রপাঁণদত্ত প্রামদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিত, নৈয়ায়িক চিকিৎসাশাস্নজ্ঞ । বারেল্দু- 
ভূমের অন্তগণত ময়.রেশ্বর গ্রামে চক্রপাঁণর জন্ম হয়। পিতার নাম নারায়ণ 
দন্ত গৌঁড়াধপাঁত নয়পালদেবের সমসাম্মীয়ক | শোনা যায়, নারায়ণ দত্ত মহারাজ 
নয়পালদেবের রাজচাকৎসক ও রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন । 

চক্রপাঁণদত্ত ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভাতি শাস্তে অসাধারণ জ্ঞানের পারিচন় 
দিয়ে গেছেন, তবুও তাঁর সবচেয়ে রেশ খ্যাতি চিকিৎসাশাস্ রচনা করার জন্য । 
চক্রপাণি অনেকগুলি চিকিংসাশাস্মের রচায়তা ও টীকাকার। তন্মধ্যে “চাকৎসা- 
সংগ্রহ” নামক গ্রব্থাট সর্বশ্রেষ্ঠ । পুস্তক তাঁকে এত জনাপ্রয় করে তুলোছল 
যে চিকিৎসাসংগ্রহকে লোকে “চক্রদত্ত" নাম দিয়েছিল । গ্রন্থাটতে তান বাগৃভট 
ও সশ্রত থেকে বচন উদ্ধৃত করেছেন । চকুদন্তের খ্যাঁত একসময় ভারতের 
বাহিরেও ছাঁড়য়নে পড়োছল । 

চক্রপাঁদত্তের অপর প্রাসদ্ধ চাঁকৎসাগ্রল্থগ্ীলর মধ্যে চরক সংাহতার 
উপর লেখা ণ“চরকতত্তবপ্রদীপকা” এবং সশ্রুত সংহতা অবলম্বনে লেখা 
“ভানুমত+” প্রধান । এই দদইখান প:স্তকও তাঁর অসামান্য জ্ঞানের পারচায়ক। 
তান উপাঁধ পেয়েছিলেন চরক চতুরানন ও সশ্রুত সহন্রানন। মাধবের 
্লুগাঁবানশ্চয়ের উপর তাঁর টীকাও বিশেষ তাংপর্যপূণ্ণ । চক্রপাঁণদত্তের সঙ্গো 
মহারাজ নয়পালদেবের নাম ষুত্ত বলে পণ্ডিতগণ চ্ছির করেছেন যে তিন একাদশ 
গাতান্দীতে বতমান ছিলেন । চক্তপ্াশর মত বহদমংখা প্রাতভাসম্পন্ন ব্যাস্ত 
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ভ'ারতে খুব ক্মই জব্মগ্রহণ করেছেন। শেঘ বয়সে তিন জরম্ভামি মরেম্বর গ্রামে 
আঁতিবাহিত করেছিলেন এবং চিকৎসাশাস্ত্র গবেষণায় আত্মোখসর্গ করোছিলেন। 

চক্রপাঁণদত্ত এবং মাধবকর ছাড়াও আরও কয়েকজন বাঙ্গালী চাকংসাশাস্ত্ 
রচনা করে খ্যাত লাভ করোছলেন ৷ তাঁদের মধ্যে বজ্গাসেন, বিজয়রাক্ষিত, 
শ্রীকপ্ঠদত্ত এবং শিবদাস প্রধান । বঙ্গসেন লহপ্তপ্রায় অগস্ত্য সংহিতাকে 
সংস্কার করে পুনঃপ্রচার করোছলেন । বিজয়রাক্ষিত এবং শ্রীকণ্ঠদত্ত উভয়ে 
মাধবনিদানের টাঁকাকার। শ্রীকণ্ঠদ্‌ন্ত নিজেকে বিজয়রাক্ষতের শিষ্য বলে পরিচয় 
দিয়েছেন । উভঙ্জেই ্য়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । 

শিরদাস খেম্টীয় পঞ্শ শতাব্দীতে বতণমান ছিলেন । তান চক্রদত্তের 
টীকাকার এবং চরক সংহতার উপরও টাঁকা লিখে গেছেন । 


পণ্ডিত ভাবজিশ্র 


ভারতবর্ষে আয়ূবেদশাস্ঠের অনুশীলন দীর্ঘীদন ধরে অব্যাহত ছিল। এমনাঁক 
মোগলসম্রাট আকবরের আমলেও কিছ; কিছু আয়ুবেদশাস্ত রাঁচিত হয়েছিল । 
সম্রাট আকবর এবং তাঁর পুত্র সম্রাট জাহাঙ্াদর উভডয়েই ছিলেন 'বিদ্যোতসাহ?ী। 
আকবর নিজে নিরক্ষর হলেও তানি বহুশাস্দ্রে ছিলেন অভিজ্ঞ । আবারজাহাঞ্গণর 
ছিলেন পণ্ডিত ব্যন্ত--অবসর সময়ে পুস্তক রচনা করতেন । এই দুই মহান 
জগ্মাটের শিক্ষারিস্তারে দান যথেষ্ট । প্রাচীন হিন্দঃশাস্্, ভারতীয় গাণত এবং 
আয়বেদিশাস্গ এদেরই পঙ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু বিদেশ ভাষায় অনুদিত 
হয়োছল । কিন্তু এই সময় ভারতীয় মনীষার অভাব লক্ষ করা যায়। যাঁদও 
আকবরের প্রধানসচিব বাঁরবল, প্রধানমল্লী ও আকবরের অকীঘ্ম বন্ধু আবুল 
ফজল, আবহল ফজলের ভ্রাতা ফৈজী, স্বয়ং জাহাঙ্গীর, বাবর কন্যা গুলবদন 
এরং পর্বতাঁকালে শাহজাহান পত্র দারাশিকো ও সম্মাটদুহতা জাহানারা 
আওরঙ্গজেবের দুহিতা জেবউন্লিসা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে কিছুটা প্রতিভার 
ছাপ রেখে গেছেন। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় এদের.রচনা কেবলমান্র সাহিত্যও 
ইতিহাসকে করেছে সমৃদ্ধ । প্রাচীন এীতহাসম্পন্ন আয়ন্বেদশাস্র, জ্যোতি- 
বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্রকে নিয়ে আদৌ গবেষণা হয়ান বলা যেতে পারে। 
'স্মরাট আকবরের সময় মান একজন আয়ৃবেদি সংগ্রহকারের নাম পাওয়া ষায়। 
তানি পাণ্ডত ভাবামশ্র। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাঁদকে কানাকুষ্জ দেশের কোন 
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এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়োছল ৷ তাঁর পিতামাতার নাম জানা যায় 
না। তাঁর রচিত একখানি সংগ্রহপুস্তকের পাঁরচয় পাওয়া যায় । পুস্তকাঁটর 
একট বিশেষ বৌশম্ট্য আছে। ভারতে প্রচালত আয়ুবেদশাঙ্ত্র তাঁর হাতে 
পুনরায় নবকলেবর প্রাপ্ত হয়। 

ভাবামশ্রের আবভীবের কিছু পূর্বে ভারতে বৈদোশক বাণিকদের আনাগোনা 
শুরু হয়েছিল । তাদের দ্বারা বিস্তারলাভ করেছিল কিছ কিছ বিদেশ রোগ । 
আয়:বেদশাস্তে বিদেশী রোগের বিবরণ ছিল না। পাঁশ্ডত ভাবামশ্রই সেই সব 
বিদেশী রোগের কথা তুলে ধরোছলেন সর্বসমক্ষে এবং প্রাতাঁবধানের উপায়েরও 
নিশি দিয়েছিলেন । ভাবামশ্র বিদেশ থেকে আগত রোগগুলিকে পফরিজানী 
রোগ” নামে বণনা করেছেন । তাঁর রচিত পুস্তকে ছু কিছ? “যাবাঁনক” 
দ্রব্যেরও পরিচয় পাওয়া যায় । কিছু কিছ: এমন ভেষজের উল্লেখ করেছেন 
ষেগলি ভারতের মাটিতে জন্মায় না। 

পাণ্ডত ভাবামশ্র সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পরক্তি জীবিত ছিলেন । 
তাঁর রচিত প-স্তকাঁট তাঁর শেষ বয়সের রচনা । তান কোন মোগল সম্রাটের 
অনুগৃহ?ীত ছিলেন বলে মনে হয় না। 

ভাবামশ্রের পর আর ভারতে আয়ুবেদের অনুশীলন হয় নি। তৎকালীন 
রাজনোতক পারাম্থাতও অনেকটা দায়ী । প্রায় দশ বছর ধরে এই অন্ধকার যুগের 
স্থাঁয়ত্ব । এই সময়ের মধ্যে বহ] প্রাচীন শাস্রও লহ্ত হয়ে গেছে । আমরা 
দেখোছ 'প্রাঈন জ্যোতাঁবদ্যা ও গাণতের শেষ কর্ণধার ছিলেন ভাস্করাচার্ষ । 
আর পণ্ডিত ভাবামশ্র প্রাচীন আয়ুর্বেদ জগতের শেষ মনীষা । তৈলাবহণীন 
প্রদীপের মত আয়এবেদ শাম্্টা আত ম্লান শিখায় কিছুকাল যাবৎ অল্প অন্প 
আলো বিতরণ করে আসাছল । হঠাৎ দপ করে নিভে গেল ভাবামশ্রের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গে । সূদীর্ঘ আড়াইশ_াতিনশ বছরের পর আবার আয়ুর্বেদের 
অনুশখলন শুরু হয়েছে ভারতবর্ষে । এবার আর হঠাৎ নির্বাঁপত হবে না ।+ 


* চরক, সূশ্রুত, জীবক, চকুপাঁণর বিস্তৃত পারচয় “প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান ও 
বিজ্ঞান” পুস্তকে প্রদ্দান করা হয়েছে । 
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ভারতের ভেষজ 


এককালে মানুষ ছিল প্রকীতর উপর নিভ“রশশীল । তার প্রয়োজনের সবাক 
তাকে সংগ্রহ করতে হত প্রকাতির কাছ থেকে । এমন একাদন ছিল যোদন বন 
থেকে শাক-পাতা ফল-মল সংগ্রহ করে জীবনধারণ করত. গাছের বাকল এবং 
পাতা থেকে প্রস্তুত করত পারধেয় বস্ম, গাছের ডালপালা ও পাতা দিয়ে ঘর 
বাধিত, আবার ডালপালায় আগুন ধাঁরয়ে বন্য জন্তুর আক্লমণ প্রাতিরোধ করত । 
অসুখ-বিসুখ তখনও তাদের হত। কৃণ্রিমভাবে ওষুধ প্রস্তুত করার বিদ্যা 
তখনও তারা অজন কাঁরতে পারেন । তাই অস্‌খ হলে শরণ নিতে হত এ 
গ্রাছ পালার কাছে। রোগযন্ণাকাতর আত্ীক্পস্বজনদর মুখে সৌদন মানুষ 
গুজে দিত কেবল উদ্ভিদর পাতা কিংবা শেকড়। নদমাত্‌ক উর্বর এই 
দেশে গাছপালার কোনাঁদন অভাব 'ছিল না। রোগ হলে গ্রাছের পাতা ও 
গাছের মূল অন্ধভাবে তুলে দিত মানুষের মুখে । হয়ত 'বিপাস্তও ঘটত । 
এইভাবে মানষ আঁবন্কার করল উদ্ভিদের রোগপ্রাতষেধক ক্ষমতা ; পাঁরচয় পেল 
কতকগুলো ভেষজের | প্রাচীনকালে এই ভেষজের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। 
বোদক যুগে আধযগণ প্রায় একশ-এর কাছাকাছি ভেষজের সন্ধান পেয়োছল বলে 
মনে হয় । তারপর এদের পাঁরমাণ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে । চরক ও সমশ্রুতের 
আমলে এই সংখ্যা সাতশতে এসে দাঁড়ায় । খ:ইস্টপূব' তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে 
এগুলির সংখ্যা নগণা ছিল না। এতগহীল ভেষজ আঁবচ্কারের কীতত্ব একমান্র 
ভারতবাসীর । সে সময় পাঁথৰীর আর কোন দেশে ভেষজ বিজ্ঞানকে নিয়ে 
এত ব্যাপক গবেষণা হয় নি। 
খুশস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট আলেকজান্দার এসোঁছলেন ভারত আক্রমণে । 
“সঙ্গে এনেছিলেন বহ গ্রঁক পাণ্ডত। কাঁথত আছে, তাঁরা এদেশে প্রচালত 
জে]াতাবজ্ঞান, লৌহশাস্তর ও আয়ূর্বেদশাস্মের পারিচয় পেয়ে বিস্ময়ে আভভূত 
হয়ে গেছলেন । যতাঁদন তাঁরা ভারতে ছিলেন ততাঁদন এদেশের শাস্ররাশি 
গরম আগ্রহ সহকারে অধ্যনন করেছিলেন । আলেকজান্দারের ভারত ত্যাগের 
সময় সেই সব পাণ্ডত্মণ্ডলী এবং কিছু কিছু ভারতীয় চিকিৎসক গ্রীস দেশে 
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যাল্লা করেন । সেই থেকে ভারতাঁয় চাকৎসাশাস্ত এবং ভারতাঁয় ভেষজের খ্যাতি 
সারা গ্রসদেশে ছাঁড়য়ে পড়ে । তারপর গ্রীস থেকে মিশর এবং মিশর থেকে 
রোম দেশ । জানা যায়, খুবষ্উজন্মের শত বছর পূর্বে ভারতীয় ভেষজ সুদূর 
গ্রীস ও রোমে রপ্তানী হত। সৌদন ভারত ভেষজ রপ্তানীতে বিদেশের কাছ 
থেকে লাভ করত প্রচুর স্বর্ণ । রোম একাদন দ:ঃখ প্রকাশ করে বলোছল, 
“রোমের বেশীর ভাগ সোনা ভারতে চলে যাচ্ছে কেবলগ্ান্র ভেষজ সংগ্রহ করতে ।” 
গ্রীস ও রোম ছাড়া পাশ্চাত্তের প্রায় সব দেশগহীলতে ভারতীয় ভেষজের অত্যন্ত 
চাহদা ছিল । 

আরবের মুসলমান রাঞ্জাদের আমলে ভারতীয় ভেষজের চাঁহদা আরও বাদ্ধ 
পায়। আরবসম্াটগণ ভারতীয় জায়হবেদিশাস্ত, গাঁণত ও জ্যোতিবশাস্নকে 
শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করোছলেন । এককালে বাগদাদের খাঁলফারা ছিলেন প্রব্গ 
পরাক্রান্ত । দেশখয় চিকিংসকদের বদলে ভারত থেকে চাকংসক আনাতেন। 
ভারতীয় চিকংসকগণ সেখানে ভারতীয় প্রণালীতে চিকিৎসা করতেন এবং 
আমদানগ করতেন ভারত থেকে ভেষজ । কোন কোন চিঁকিংসক বিদেশী গাছ" 
গাছড়া নিয়েও পরণক্ষা চালাতেন । ফলে বিদেশেও সন্ধান পাওয়া যেতে লাগল 
ভেষজ | সেগুীলও ধারে ধারে ভারতীয় আয়ুবেদিশাস্তের অন্তভওন্ত হয়ে পড়ল । 
এই কারণে চরক সংহতা এবং সংশ্রত সংাহতায় যে সব ভেষজের ববরণ আছে 
তাদের মধ্যে বেশ কিছ; সংখ্যক বিদেশজাত । শোনা যায়, চরকের সময় ভারত, 
[তব্বত ও ব্রহ্ধদেশ থেকে ভেষজ সংগ্রহ করত । 

ভারতে যোদন বৌদ্ধধর্মের বন্যা এল সৌঁদন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মানষের 
সৈবায় নিজেদের সম্পর্ণর্‌পে উৎসর্গ করলেন । বৌদ্ধধমের পম্ঠেপোষক যে 
সমস্ত সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করলেন তাঁরা এই মহান ধর্মকে প্রচার করার, 
জন্য বৌধ্ধাভক্ষ£কদের প্রেরণ করলেন দেশ বিদেশে । বিশেষ ঝরে সম্রাট 
অশোকের সমক্ন এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত হল 'বিরাট এক কমণ্পঞ্ধা। তিনি 
ভারতে, ভারতের বাঁহরে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বড় বড় রাস্তার পাশে 
নির্মাণ করোছিলেন আরোগ্যশালা, রোপণ করোছিলেন চিকিৎসার জন্য প্রযোজনায় 
উীদ্ভদ। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ প্রায়ই চীন, জাপান, সাইবোরয়া, অঙ্গোলিয়া, 
পারস্য, এঁশয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করতেন । তাঁদের মধ্যে, আধার 
অনৈকৈই "ছিলেন 'চীকৎসাশাস্মরজ্জ । তাই 'ভারত থেকে যেষন'কিছ বি; ভেষজ 
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তাঁরা বহন করে নিয়ে যেতেন তেমনই সংগ্রহ করে আনতেন বহু বিদেশী ভেষজ । 
কিছ কিছ ডীদ্ভদের চারাও নিয়ে আসতেন এবং রোপণ করতেন ভারতের 
উর্বর মাঁন্তকায়। এইভাবে আয়ুর্বেদের জন্য ব্যবহৃত ভেষজের সংখ্যা ভয়ানক 
ভাবে বেড়ে চলল । বিদেশী গাছ-গাছড়ার দেশী নাম প্রচলিত হল । এখন 
ভারতে যে সমস্ত ডীদ্ভদ পাওয়া যায় তাদের মধো অনেকগুলিই বাহরাগত । 
কেবলমান্র ভেষজের জন্য উীদ্ভদ আসোন, ৰহ ফুল ও ফলের চারাও এসোছল। 
এখন ভারতে উৎপন্ন গাছ-গাছড়ার কোনাঁট ষে দেশী আর কোনটি বিদেশণ তা 
নিয় করা বড় শস্ত। 

বর্তমানের মত সোদনও ভারতীয় চাকৎসকগণ উীদ্ভদের মূল, পাতা 
[কংবা বাকল থেকে নির্ধাস তৈরী করতে সক্ষগ্ন হতেন। টক জাতীয় ফল 
থেকে আসিড বা অম্ল এবং কিছু কিছু উীদ্ভদকে পাড়িয়ে ক্ষারজাতী় 
পদার্থ সংগ্রহ করতেন । উপক্ষার জাতীয় পদার্থ সংগ্রহের রীতও জানা 
ছিল। পদ্ধাতগদলি দীর্ঘকাল ভারতে প্রচালত থাকলেও কালক্রমে লুপ্ত 
হয়ে যায় । বিশেষ করে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম হওয়ার পর দেশের লোকে 
স্বদেশীয় 'জানসের পারবর্তে বিদেশী [জিনিসের প্রাতি আৰষণ বোধ করল । 
এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হল যে, দেশী জানিস মান্ুই খারাপ, বিদেশী জানল 
ভাল এবং লঙ্তা। এখনও আমাদের সে মোহ যে একেবারে কেটে গেছে তা 
নয়। সেই থেকেই ভারতের নিজস্ৰ সম্পদগুলি ধীরে ধারে বিলুস্তির দিকে 
এাঁগয়ে গেল । ছ-শ বছরের আধককাল মুসলমান রাজত্বে ভারতের যে ক্ষাতি 
হয়ান মান্র দু-শ বছর ইংরেজ রাজত্বে তার শতগুণ ক্ষাতি হয়ে গেছে । যাঁদও 
লাভ কিছু কম হয়নি ! 

সুখের কথা, বত'মানে বহু রসায়নবিজ্ঞাননী উীদ্ভঙ্জ পদার্থকে মানুষের 
প্রয়োজনে প্রয়োগ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন । হীতিমধ্যে তাঁদের অনেকেই 
1বশেষ [বিশেষ উীদ্ভদ রসায়নাগারে পরাক্ষা করে বহ্‌ প্রয়োজনীয় উপাদান 
নিন্কাশন করছেন । আধুনিক ভারতীয় রসায়নের প্রথম ও প্রধান পাঁথকৎ 
আচাষ" প্রফুল্লচন্দ্র রায় সব্্্রথম এদেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেশী গাছ- 
গাছড়া থেকে ভেষজ নিচ্কাশন করেন । তাঁর প্রাতন্ঠিত বেঙ্গল কোমিক্যাল থেকে 
অনেক ওষুধ তান সরবরাহ করেছিলেন যেগুলি উপাদান ছিল দেশীয় গাছ- 
শ্বাছড়া । সে সব ওষুধ এককালে যথেন্ট জনপ্রয়তাও অর্জন করোছল । আচার্য 


৯২৭ 


প্রফুল্ল চন্দ্র দেখাদেখি কয়েকটি দেশণয় প্রাতঙ্ঠান তাঁর পথকে অসুসরণ করে- 
খছলেন। অত্যন্ত সখের কথা, আজকের বহু রসায়ন বিজ্ঞানীর গবেষণার 
বিষক্পবস্তু দেশীয় গাছগাছড়া । 

তবহও ভারতের প্রাচীন ভেষজ শজ্পকে পুনরুদ্ধার করতে হলে আরও 
ব্যাপকভাবে গবেষণার প্রয়োজন । এখনও বহ্‌ ভারতীয় বনৌষাঁধকে সুদূর 
সমুদ্রপার থেকে শোধন করে আনতে হচ্ছে ভারতে । তার জন্য ব্যয়ও হচ্ছে 
বহু অর্থ। অপর 'দকে ভারতীয় জনগণও স্বল্পমূল্যে ওষদধ ক্রয় করতে 
পারছেন না। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে ভারতের বনৌষাঁধকে বিদেশীরা একচেটিয়া 
করে নিয়েছে । যার পরোক্ষ ফল আমাদের আঁথক দহর্গাত। বত'মানে আমাদের 
দেশে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ভারতীয় ভেষজশিজ্পকে পুনরদদ্ধার করে 
সুনিয়ল্লিত উপায়ে ওষুধ প্রস্তুতির কারখানা এবং শিক্ষাপ্রাতষ্ঠান গড়ে 
তোলা । জাতীয় সরকারও আগ্রহশশল। জনগণ আগ্রহশীল হয়ে উঠলেই 
ভাদ্বত তার লুপ্ত গৌরব ফারয়ে আনতে সমর্থ হবে । 


১৭৮ 


আয়ুর্বেদের অবলুপ্তির কারণ : 


বোদক যুগ ও বৌদ্ধযুগ ভারতের চাকৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সুবরণযূগ 
বলা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য, ভারতে আগমনকারী বৈদোশকদের 
[ববরণ, ভারতের বাঁহরে ভারতখয় শাসকের অনুবাদ প্রচার ইত্যাঁদ ছথেকে ভার 
ভর নিদর্শন পাওয়া যায় । খষ্উজন্মের পূর্বে ভারতে আগত প্রত্যেকটি 
বিদেশী ব্যন্তি ভারতাঁয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভূয়সী প্রসংশা করে গেছেন। বৌদ্ধ- 
যুগে আয়ুবেদের প্রসার আরও বেড়ে যায়, বিশেষতঃ মহামাতি অশোকের 
আমলে । কিন্তু অশোকের পর মৌর্য সাম্রাজ্যের দ্রুত পতন আরম্ভ হয়। 
কেন্দ্রীয় শন্তি হীনবল হয়ে পড়ার ফলে ঘন ঘন বৈদোশক আক্রমণে বিপর্য্ত হল 
দেশ । শান্ত-শৃঞ্খলা হল বিনষ্ট । তার প্রভাব পড়ল দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার 
উপর । মৌধবংশের পতনের পর পষ্যামত শুঙজ্ছের আমলে শান্ত কিছুটা ফিরে 
এসোছল বলে এই সময্লটাতেও আয়ূর্বেদের অনুশীলন অব্যাহত ছিল । কিন্তু 
সে শান্তিও বেশীদিন টিকল না। 'বদেশী শক জাতর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে 
দেশ আরও হাীনবল হয়ে পড়ল। কেবল কণিভ্কের আমলে এবং গুপ্তযুগে 
একটানা দীর্ঘাদন ধরে কিছ-টা শান্তি বরাজ করোছিল দেশে । এই দুই যুগে 
ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল। গুগ্তযগের পর 
আয়ুরবেদে আর কোন নতুন আবিহ্কার হয়নি বললেই চলে । এই যুগের পরই. 
ভারতের রাজবংশগ্াঁলর দ্রুত উ্থান-পতন শঃর হয় । তাই রাজনীতির ক্ষেন্রে 
যেমন এল পাঁরবর্তন, অপরাঁদকে জ্ঞান-বজ্ঞানের ক্ষেত্রেও হানল দারুণ আঘাত । 
নতুন নতুন সাম্রাজ্য প্রাতিষ্ঠা, পুনরায় অরাজকতা, এইভাবে কেটে যেতে লাগল 
দিন । যখনই কোন শান্তশালী রাজা কিংবা রাজবংশের অভ্যদয় ঘটল, তখনই 
শাঁল্ত ফিরে আসায় অল্প-স্বল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হল কিন্তু গবেষণা একরকম 
বন্ধ হয়ে গেল । এই দণর্ঘ সময়টা আয়ুবেদের সংগ্রহ ও সংস্কারের যূগ । 
তারপরেই এল তুঁক আক্রমণ । ভারতের জনগণের চিরাচারত সংস্কার ও 
প্রীতহোর মূলে করল প্রচ্ড আঘাত । আবার যোঁদন ভারতে শ্ছায়ী মুসলমান 
সান্্রাজ্যের প্রীতম্ঠা হল সোঁদন মনসলমান শাসক সম্প্রদায় হিন্দঃদের বিধমাঁ বলে 


১২৯ 
হিন্ৃশাস্্র_» 


দূরে সারয়ে দিল। বিধমার শিক্ষা, শিক্ষায়তন, ধর্মশাস্্, মান্ঘর সবই ধহংস 
করল একে একে ৷ শোনা যায়, নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় ধংস করে ইখাঁতয়ার- 
উাঁদ্দন বখাঁতয়ার খিলাজ যে পারমাণ তালপাতার পথ পেয়োছিলেন তাতে 
কয়েক মাস ধরে তাঁর সৈন্যদের জবালানীর অভাব মিটোছল । নালন্দায় রক্ষিত 
লক্ষ লক্ষ প'ুথির পাণ্ডুলিপি এই ভাবে ভস্মস্তুপে পাঁরণত হয়ে গেল। কেবল- 
মাত্র নালন্দা নয়, বকুমশীলা ওদন্তপুরীর মত শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তনকেও বখাতয়ার 
জবালয়ে 'দিয়োছলেন । সব শাস্তের অনঃশীলনের গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। 
অপরাদকে মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দ-দের চিকিৎসা-পদ্ধাতকে ঘৃণা করতে লাগলেন 
কাফেরের চিকংসা বলে, স্বদেশ থেকে আনাতে লাগলেন হাঁকমদের । হিন্দু 
ধর্মের উপর আঘাত তাঁরা পূবেহি হেনেছিলেন, এখন হিন্দুরা নিজেদের ধর্ম 
রক্ষার জন্য পূৃব্পুরষদের সযঙ্ক রাক্ষত পুথপন্রের কিছু কিছু অংশ নিয়ে 
পাঁড় জমাল দেশে । এ কারণে আঙ্অ দেখা যায় প্রাচীন ভারতীয় শাস্দের 
শতছন্ন পান্ডীলাপ পাওয়া যাচ্ছে হয় তিষ্বতে, নয়ত চীনে-জাপানে ৷ কাঁটদষ্ট 
সেইসব মূল্যবান পদাথ দেখে আজ ভারত কেবল আফশোধ করছে । সোঁদন 
বহু শাস্ররাশির সঙ্গে আয়ুর্বেদ শাস্পও বিলুপ্তির 'দকে এগিয়ে গেছিল। 
রাজনোৌতক কারণ ছাড়া আরও অনেক কারণ আছে । আয়ংবেদ সংহতা- 
গাল রচিত হয়োছল সেই প্রাচীনকালে । সেগ্যালর প্রচার যথেম্ট ছিল । পরবতণ- 
কালে ভারতের মানহষ সংহতাগুলির কথাকে বেদবাকোর মত স্বীকার করে 
নিপল, কিদ্তু নতুনভাবে গবেষণায় আত্মীনয়োগ করল না। তাঁদের ধারণা যেহেতু 
চরক, সমশ্রুত, বিশবামিত্র, পরাশর এবং অগস্ত্য বলে গেছেন, অতএব এর 
উপর আর কোন কথা বলা যায় না। তাঁদের মধ্যেও যে ভ্রান্তি থাকতে 
পারে এমন চিন্তা কারও মধ্যে এল না । যাঁরা চরক সমশ্রুতের উপর টীকা রচনা 
করলেন, তাঁরা হয়ত নতুন কিছহ তথ্য ষোগ করলেন, কিন্তু চরক স্মশ্রুতের 
বাণকে অন্ধভাবে অনহসরণ করলেন । চরক সুশ্রুতের কথা, স্বয়ং ব্রন্মার 
মূখানঃস্ত বাণী, এই সংস্কার আয়ূর্বেদ শাস্লের অধঃপতন দ্ুুততর করে 
তুলল । পুরাতনকে জোর করে আঁকড়ে ধরার রীতি আর যে-কোন ক্ষেত্রে 
হোক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলে না । পুরাতনকে ভিত্তি করে রচনা করতে হয় নব-নব 
সৌধ । আতখ্মতস্ত ভারতবাসী সোঁদকের ছান্নাও মাড়াল না। যে সব বড় 
বড় মনীষীর আবির্ভাব হল তাঁরাও সংদ্কারমনন্ত হতে পারলেন না; কেবল. 


৬১৩০ 


সংগ্রহই চালালেন। ভালকে আরও ভাল করা কিংবা খারাপকে বর্জন করার 
নীত তাঁদেরও ছিল না। তাই সংগ্রহের মধ্যেও অন:প্রবেশ করল ভ্রম-প্রমাদ। 
খান্ডত কাঁটদণ্ট পদাথগীলর ব্যাখ্যা আবার বািভন্ন জনে বিভিন্নভাবে করলেন, 
সেই সব ব্যাখ্যায় ষে পারমাণ পাঁণ্ডিত্য প্রকাশ পেল সে পাঁরমাণ আসল তথ্য 
পাওয়া গেল না। 

পরবতাঁকালে প্রাতভার অভাবও একটা বড় কারণ। দ্বিতীয় পতঞ্জাল, 
দ্বিতীয় নাগাজএন,দ্বতীয় আরভট্ট কংবা দ্বতীয় ভাস্করাচার্য না হোক, তাঁদের 
বিরাট প্রাতভার ভগ্নাংশও কারও মধ্যে দেখা গেল না। তাছাড়া চরক সমশ্রুত 
ও পরবতী! বৌদ্ধযুগে যেসব ভেষজ সংগৃহীত হয়েছিল সেগুলর কোন কোনাট 
ল.গ্ত হয়ে গেল, যেগল টকে থাকল সেগুলির অঞ্চলভেদে নাম হয়ে পড়ল 
বাভনন। আসল 'জানস হ্যারয়ে গিয়ে নকল 'জানসই গ্ছান আধকার করে 
বসল । গাছ-গাছড়া নিয়ে পূর্বের মত রাসায়নিক বিশ্লেষণের ধারা যঁদি 
অব্যাহত থাকত তাহলে এমনাট হত না। 

যে বৌদ্ধযুগ আয়়ুর্বেদকে উন্নাতির চরম শিখরে আরোহণ করাতে সাহায্য 
করোছল সেই বৌদ্ধযহগও পরের দিকে আয়রবেদের কম সর্বনাশ সাধন করল 
না। বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত চা হাস আর পাল ভাষার প্রসার আয়ুবের্দের 
শরীরে প্রথম ক্ষত সৃষ্টি করেছিল। প্রা্গীন ভারতীয় সব শাম্তরগুলই ছিল 
সংস্কৃতে লেখা । পালির জনাপ্রয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধো সংস্কৃত- 
বিমুখতা এসে গেল । 

মানুষের দৈন্য আয়:বেদ শাস্ত্র বলপ্তির আরও একাট কারণ । ঘন ঘন 
বৈদোশক আক্রমণে রাজকোষ হয়ে পড়ল শূন্য, তার প্রত্যক্ষ ফল হল প্রজাদের 
দৈনা । আগে চাকংদকদের প্রাতন্ঠা ছিল সমাজে চাকৎসকদের ব্যয়ভার জনগণ 
নিজেরাই বহন করত । কাঁথত আছে, চাকসকদের সঙ্গে দেখা হলেই গৃহারা 
শ্রন্ধভাবে আভবাদন করত এবং নিজ সাধ্যমত কিছ; না কিছ উপহার দিত । 
সে উপহার অর্থশস্য-ফল-মূল যাই হোক না কেন, অপরাদকে চাকৎসকগণও 
রোগণর কাছ থেকে কোন পারিশ্রামক গ্রহণ করতেন না। প্রজারা নিঃম্ব হয়ে 
পড়ায় চাকৎসকদের অর্থ উপার্জনের পথ দেখতে হল। প্রাচীনকালে আবার 
শিক্ষাদানের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক জাঁড়ত ছিল না। অর্থের নেশা আসার সঙ্গে 
সঞ্গে ডেকে আনল ধত রকমের অনর্থ। পূর্বে ছাত্রদের উপনয়ন শেষে চলে যেতে 


১৩৯ 


হত গুরুগৃহে । " কঠোর নিয়মে গুরু শিষাদের বাছাই করে নিতেন । তীক্ষধধী 
ও সদ্বংশজাত ছান্ররাই শিক্ষালাভের যোগ্য বলে ববোচত হত। আরবে 
[শক্ষা লাভের জন্য শিক্ষার্থীদের দীর্ঘাদন ধরে শবব্যবচ্ছেদ অবশ্যকর্তব্য ছিল। 
শল্য চাকৎসার জন্য মৃত মানুষের চামড়া, মৃত পশহ, লাউ, কুমড়া প্রভৃতির উপর 
অস্ত্র প্রয়োগ করে আভিন্ঞতা সণয়্ করতে হত। অক্ষরজ্ঞান এমনাক বাভন্ন 
শাস্দে জ্ঞান লাভ করার পর একাঁদিরুমে অন্ততঃ সাত বছর কাল আয়ুবেদ 
পড়তে হত এবং হাতে-নাতে শক্ষালাভ করতে হত । শিক্ষা সমাপনান্তে গুরু 
আবার ছান্রকে পরাক্ষা করতেন । সে পরীক্ষা 'লাখত কিংবা মৌখক ছিল না। 
গুরুদেব 'বাভন্ন কাজের মাধামে দীর্ঘকাল ধারে ছাত্রকে পরীক্ষা করতেন। যখনই 
যোগ্য বিবেচনা করতেন তখনই শিক্ষার্থারা ফিরে আসত সমাজে । শিক্ষার্থীর 
আবার এখানে পরাক্ষার সমাপ্তি হত না, বৃত্ত গ্রহণ করার আগে তাকে 
দাঁড়াতে হত রাজার সামনে ৷ রাজা এবং আঁভজ্ঞ রাজচিকংসকগণ এবার মৌখিক 
পরণক্ষা গ্রহণ করতেন । সন্তুষ্ট হলে নিয়োগ করতেন প্রজাদের চাকংসার কাজে । 
আঁভজ্ঞ রাজাচীকৎসকগণ গোপনে সন্ধান রাখতেন নবাগত চিকিংসকটির উপর । 
কিছুকাল পরে রাজা সন্তুষ্ট যাঁদ হতেন তাহলে তাকে পর্রস্কৃত করতেন, ভূমি 
দান করতেন ৷ সন্তুষ্ট না হলে চাকংসককে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হত। 
সোঁদন গুরুর কোন অর্থের দাবা ছিলনা! কিছ উপযূত্ত শিষ্য তোর 
করাই ছিল গুরদেবের শেষ বয়সের একটা ব্রত । তারি অধাঁত বিদ্যা এবং সারা- 
জীবনের সাত আভজ্ঞতা উপযব্ন্ত শিষামণ্ডলশর হাতে তুলে না দিয়ে স্বাস্ত 
পেতেন না। শিক্ষার্থীকে মনোমত করে গড়ে তুলতেন । শিক্ষার্থখরা শিক্ষা 
লাভের জন্য সময় পেতেন যথেষ্ট । পরে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদানের সঙ্গে 
অর্থোপার্জনের সম্পর্ক জাঁড়ত হওয়ায় গুরুর সে বহর থাকল না এবং ছান্ররাও 
দীঘ'কাল ধরে গদরুগৃহে বাস করার কষ্ট স্বীকার করলেন না। গর5 ও শিষ্য 
উভয়েরই ঘটল নিষ্ঠার অভাব । ছান্ররা অল্প আঁভজ্ঞতা লাভ করে চাকৎসা 
করতে আরম্ভ করলেন। আগে শবব্যবচ্ছেদ করে শরীরের সমূহ ঘন্মপাতর 
পারচয় লাভ করতে হত, কয়েক বছর ধরে রোগ ও ওষুধের ফিরিস্তি মুখস্থ 
করতে হত, 'বাভন্ন চাকৎসালয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা সণম্প করতে হত, এখন 
সেসব দকছুই থাকল না। গুরুদেব অর্থের বানময়ে অল্প বদ্যা দান করে 
বরাট উপাধ 'দয়ে ছাত্রদের ছাড়তে লাগলেন, ছান্ুরাও কোন পরাক্ষার সম্মূখীীন 
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লা হয়ে গ্রামে গঞ্জে অর্থ উপার্জনের জন্য চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করলেন ৷ ষে 
সব চাকংসকের একটু পসার হল তাঁদের মধ্যে এল অর্থের লালসা এবং 
অহঙ্কারবোধ । অথচ পূর্বে চিকৎসকদের মধ্যে কোন আত্মাভমান ছিল না, 
ছিল কেবল সেবার মনোভাব | 

বোদ্ধষগ আয়ুর্বেদের বুকে আরও একটা বিরাট ক্ষত সৃচ্ট করোছল । 
সেই ষূগে শল্য চিকিৎসা এবং শবব্যবচ্ছেদ প্রায় উঠে যেতে বসল । অশোকের 
পরবতরকালে দেশ থেকে চাকৎসালয়গুল উঠে গেল। যে কয়েকটি অবশিষ্ট 
থাকল সেখানে শবব্যবচ্ছেদ রশীত প্রচলিত ছিল নাবলে মনে হয়? কারণ শব- 
ব্যবচ্ছেদ বৌদ্ধ ধর্মের বিরোধী ছিল । তারই প্রত্যক্ষ ফল শল্য 'চাঁকংসার 
অবল্ত এবং এই বিদ্যেটা ক্ষৌরকারদের একচোটয়া হয়ে পড়ল । 

চাকৎসকদের মনেও পাঁরবত'ন এসেছিল । 'চাঁকৎসা যেকালে জনসেবা বলে 
পাঁরগাঁণত হত, সেকালে চাকৎসকগণ রোগ্নীকে ঘণা করতেন না । পরবতরঁকালে 
চাকংসকদের মনে জাত্যভিমান, গর্ববোধ এবং সামাঁজক প্রাতষ্ঠা আসার ফলে 
সমাজের নিয়শ্রেণীর মানুষদের দিকে তাঁরা ফিরেও তাকালেন না। প্রসৃতি- 
বিদ্যার মত এতবড় বিদ্যা ধীরে ধরে লোপ পেয়ে যেতে লাগল । নাঁচ- 
জাতীয়া, সমাজপাঁরত্যন্তা, অশাক্ষিতা স্তীলোকেরা সেই গ্থান আধকার করে 
বসল। ফলে শিশুমৃত্যুর হার বেড়ে চলল আর হাজার হাজার মাকে অকালে 
নিতে হল চিরাবদায় । 

এইভাবে এরাতহামাশ্ডত একা প্রাচীন শাস্ত্র ধীরে ধারে বিদ্মাতির অন্ধকারে 
ডুবে যেতে আরম্ভ করল । 
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আয়বেদের পুনজণগরণ 


এককালে আয়র্বেদ-ই ছিল পাঁথবাঁর একমাত্র চাকৎসা পদ্ধাত এবং তার 
প্রবর্তক প্রাচাঁন ভারতবর্ষ । কালরুমে ভারতের বুকে নেমে এল অন্ধকার। আর 
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে আরোহণ করল পাশ্চাত্ত । চাঁকৎসা ক্ষেত্রেও নেমে 
এল বিরাট আলোড়ন । বহু মানবদরদী মনীষী আর্ত মানৃষের দুংখ-দুদশা 
লাঘব করতে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ কবলেন নিক্তেকে । একে একে আঁবিচ্কৃত 
হল বহু দুরারোগ্য ব্যাধির প্রাওকারের উপায় ৷ রোগ নিরাময়ের জন্য আবচ্কার 
হতে লাগল বহু কৃত্রিম রাসায়ানক ওষুধ কিন্তু ভেষজকে মানুষ বাদ দিতে 
পারল না। যেসব আলোপ্যাথী ওষুধ বাজারে প্রচলিত সেগুলির আঁধকাংশই 
হয় প্রত্যক্ষভাবে, নয় পরোক্ষভাবে ডীদ্দেব দেহ থেকে সংগ্রহ করা । আজকাল 
যেসব জৈব অগ্ন, উপক্ষার প্রভীতি ওষুধ তৈরির মুল উপাদান সে সবই সংগ্রহ করা 
হচ্ছে ডীদ্ভদ থেকে । উদ্ভিদের উপক্ষার সংগ্রহ না করলে নতুন নতুন ওষুধের 
আঁবন্কার হয়ত সন্ভব হত না। উপক্ষার হচ্ছে আঠা বা রস জাতীয় পদাথ 
যা উাদ্ভদ মূলে, পাতায় কিংবা বাকলে সঞ্চয় করে বাখে। এগুলিকে উী্ভদের 
বর্জয পদার্থও বলা ষেতে পারে । আমরা বাঁচার জন্য খাদ্য গ্রহণ করে থাকি কিন্তু 
খাদ্যের সবটা শরীর গঠনের কাজে ব্যয়িত হয় না। সার অংশ শরীরের পহষ্ট 
সাধনে ব্যক্িত হয়, অসার পদার্থগুলো মল-মূত্রঘাম প্রভাতির আকারে শরীর 
পাঁরত্যাগ করে । ীদ্ভদের দেহের গঠন মানুযের মত নয় কিম্তু তাদের খাদেও 
সার অসার দু-ধরনের জিনিস থাকে । অসারগুুলো সদ্য সদ্য পারত্যাগ করতে 
না পারায় সেগুলি ছাল পাতা বা মূলে সয় করে রাখে । যখন তাদের পাঁরমাণ 
বেড়ে ধায় তখন গাছের পাতা বা ছাল আপনা হতে ঝরে পড়ে । এই বর্জ্য 
পদার্থগুলিই উপক্ষার । সব ডীদ্ভদের উপক্ষার এক ধরনের নয়। 'বাভন্ন 
উদ্ভিদের বিভা উপক্ষার ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের ও গন্ধের । কোন কোন উপক্ষার 
ববান্তও হয়ে থাকে । তাই ওরা উীদ্ভদকে জীবজম্তুর কবল থেকে আত্মরক্ষায় 
সাহায্য করে। কিন্তু মানুষ আবিষ্কার করেছে ওদের মধ্যে অসাধারণ রোগ- 
নিয়াময় ক্ষমতা। 'সজ্কোনা গাছের ছালেয় উপক্ষার থেকে ফুইনিন-পজ্কোনিন, 
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কুচিলার ফলের উপক্ষার থেকে স্টিকানন:, চা-পাতার উপক্ষার থেকে কেফিন, 
আফিং গাছের উপক্ষার আঠা থেকে মরাফন, বাসক পাতার উপক্ষার থেকে 
ভ্যাঁসানন- সপণম্ধার শেকড়ের উপক্ষার থেকে আজমালন-» সার্পেন্‌টিন' 
প্রভৃতি প্রস্তুত করে মানুষ বাভ রোগে অব্যর্থ ফলপ্রসূ ওবুধরূপে ব্যবহার 
করছে। 

উদ্ভিদ ছাড়া মানুষের রোগ নিরামযের কোন উপায় নেই । এমনাক আধুনিক 
যুগের অত্যাশ্চ্য আবিচ্কার পেনাসালন নোটেটাম একজাতাঁয় বিরল ছন্রাক। 
যক্ষা রোগেরও প্রাতষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে এই ধরনের এক বিবল ছন্রাক থেকে । 
মানুষ বুঝতে পেরেছে এ উাদ্ভদের মধ্যে আছে মানুষের দীর্ঘজীবন লাভের 
উপায়। তাই এখন উদ্ভিদ আর আয়ুর্বেদকে নিয়ে গবেষণা হচ্ছে দেশে দেশে । 

ভারতও তার প্রাচীন এ্রীতহ্য পুনরুদ্ধারে যক্রবান। আয়ুবেদের উল্নাত- 
কল্পে এগিয়ে এসেছেন বহূ স্বনামধন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও রসায়নাবজ্ঞানী । 
বহ পুস্তক-পশাস্তকা বচিত হচ্ছে, সবকারী উদ্যোগও উত্তরোত্তর বাঁদ্ধ পাচ্ছে । 
বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে আয়বেদ শিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে ভারতের 'বাভল্ল স্থানে 
াপিত হয়েছে আয়-বেদ কলেজ । কলকাতা, দল্লী, বোম্বাই, মহীশর, মাদ্রাজ 
প্রভৃতি বড় বড় শহরে মোঁডক্যাল কলেজেব পাশাপাঁশ আজ অবস্থান করছে 
আয়ুবেদ কলেজ । 

আরও আনন্দের কথা, আচায" প্রফুল্লচন্দ্রের পদাঙ্ছ অনন্পরণ করছেন 
আজকের ভারতের প্রথমশ্রেণর রসায়ন-বিজ্ঞানিগণ । হীতিমধ্যে তাঁরা আঁবচ্কার ' 
করেছেন বহু উদ্ভিদের ভেষজগুণ এবং কয়েকটি ফলপ্রদ ওষুধও । তাঁদের 
প্রচেষ্টায় ভারতের আয়ুবেদ শাস্ম আরও সমৃ্ধ হয়ে উঠবে সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই । 


গণিত ও রসশাস্ত্ 


গণিতের কথা 


গণত আত প্রাচীনশাস্ত । সূদূব অতীতে যোদন মানুষ বর্ণমালা 
আঁবম্কার করেছিল তার আগেও ছিল তার মনে গাঁণতের চিন্তা । ব্যবহারিক 
জীবনে গণনা ছাডা কোন কাজ চলে না। সভ্যতাব প্রথম প্রভাতে তাদেব একমান 
সম্পদ ছিল পাথর ও পশ7।॥ পাথব ছুড়ে শিকাব কবত এবং আস্মবক্ষা কবত ; 
পশ.পালন করে জীবিকা নির্বাহ কবত | পাথৰ ও পশহব গণনা তাই অপাঁবহার্য 
হযে উঠে। প্রথম দিকে অর্থাৎ প্রস্তরযুগে তাবা পশ:পালনও কবত না। 
লোঁদনেব সম্পদ ছিল পাথব। পাথব ঘষে মেজে একট: ধাবাল কবে পাহাড়ের 
গুহায় কিংবা গাছেব কোটরে লাকয়ে রাখত । তাই হযত পাথবেব সংখ্যা 
গণনাব জন্য ছিল তাদেব স্বাভাবিক প্রবণতা । অন:মান করা হয, প্রথমে তাবা 
সংখ্যা ঠিক কৰত হাতেব কিংবা পাষের আঙ্গুলেব সাহায্যে । সংখ্যা ঘাঁদ আঁধক 
হত তাহলে সমান সংখ্যক গাছেব পাতা বা পাথবেব নহাড়কে বেখে দিত । পবেৰ 
দিকে পশুব সংখ্যাও ির্ণঘ কবত [ঠিক এইভাবে । কিন্তু চিবকাল তো এমনভাবে 
চলতে পারে না। সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাঁহদাও বেড়ে চলল । 
চন্তাশান্তর হল প্রসাব, দু-দশ-বিশ-পণ্চাশটা পাথরেব নাাড় কিংবা গাছেব পাতাব 
দ্বাবা কাজ চলল না। তখন সংখা গণনাব জন্য পাহাড়ের গুহাব গাষে বাঙা 
মাট দিষে দাগ কাটতে আবম্ভ কবল । এ দাগ থেকেই মনে হয় প্রথম উৎপান্ত 
হয়েছিল সংখ্যার প্রতীকঁচহ্ন । সৌঁদনেব মানষ বিশেষ বিশেষ দাগকে বিশেষ 
সংখ্যারূপে চিহনত কবল। 
সোঁদন সব দেশ একটা-না-একটা প্রতীক ঠিক করে নিয়োছল। কিন্তু এ 
পর্যপ্তই । মানুষের প্রয়োজন উত্তরোন্তব যত বৃদ্ধি পেতে লাগল তত প্রতীকের 
সংখ্যা বেড়ে চলল । শত শত এমনাক হাজাব হাজার সংখ্যার প্রতীক আবিষ্কার 
করা যেমন বন্টকর তেমনই কষ্টকর মনে রাখা । সংখ্যা গণনার একটা সম্ঠু 
উপায় চিন্তা করোছলেন প্রাচীনকালের সব দেশের মনীধাবৃন্দ। কিন্তু কোন 
দেশ বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সংখ্যার প্রতীক নির্ণয় করতে পারেন নি। কৃতকা 
হায়োছলেন একমা ভারতীয়রা ৷ পৃথিবীর সবকাঁট দেশ যখন অন্ধকারে দিশেহারা 
হায়ে এঁদক-গুঁধক হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় ভারত আঁবক্কার করল 
*০/১ (শত্রু) এর মাহাত্য । তাঁরা দেখলেন ১ থেকে ৯ এই কল্েকাট প্রতীক ঠিক 
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করে তাদের সঙ্গে “০”কে ব্যবহার করতে পারলেই বত খুশী সংখ্যা নিণস্স করা 
যায় । শন্যকে ব্যবহার করে প্রাচীনকালে ভারত শত, সহস্্র,লক্ষ, নিষুত, প্রধৃত, 
অবর্দ, ন্যব্দ প্রভাত বৃহং বৃহৎ সংখ্যা খন নির্ণয় করলেন তখন সারা বিশ্ব 
বস্ময়ে হতবাক হয়ে তাঁকয়ে ছিল ভারতের দিকে । আমরা জান, প্রাচীনকালে 
গ্রসদেশে বিজ্ঞান ও গাঁণতের চর্চা যথেষ্ট পাঁরমাণে হয়োছল | বিজ্ঞানে তাঁদের 
আবিষ্কার আজও আমাদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে আছে এবং একবাক্যে 
বিশ্ববাসী গ্রীসের ধণ স্বীকার করে থাকেন । এমন যে জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত গ্রীস 
দেশ সেখানেও গাণতে তৎকালে (১০,০০০) দশহাজারের উধের্য কোন সংখা 
বাবহার করা হয়ান। ঠিক সেই সময় ভারতীয় গাঁণতে দশহাজারের দশ, একশ, 
এমনাক হাজারগণ বৃহত্তম সংখ্যার পারচয় আছে। ভারতের “শন্য'কে কাজে 
লাগানোর পদ্ধাত সোদন বাধ্য হয়েই বন্বকে স্বীকার করে নিতে হয়োহল। 
প্রথমে বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি দেশই প্রতীক ঠিক করেছিল । এক থেকে নয় পরক্তি 
প্রতকগ্াাীল রেখে তারাও ভারতের মত শূন্য 1০) ব্যবহার করতে লাগল । তাই 
এক থেকে নয় পর্যন্ত প্রতীকগ:ীল ভিন্ন ভিন্ন হলেও “০” প্রতাঁকচিহ্াট সব 
দেশের একই । “০” আঁবঙ্কার ভারতেরই কাতত্ব । সংখ্যা গণনা যাদ গাণতের 
ভীন্ত হয় তাহলে সে 'ভীত্ত স্থাপন করেছে ভারতবর্ষ । আজ বিজ্ঞানে ভারতের 
দান যত অকিণ্িংকর বলে বিদেশীরা মনে করুক না কেন, বিজ্ঞান যার উপর 
ভন্ত করে দাঁড়য়ে আছে সেই গাঁণতেরই সৃষ্ট করেছে ভারতবর্ষ । 

সংখ্যা গণনার পদ্ধাত আঁবচ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ভারত গাঁণতে সব দেশকে 
ছাঁড়য়ে গেল। একে একে আঁবল্কৃত হল পাটনগাঁণত ও বাঁজগাণতের 'বাভন্ন 
তথ্য যা আজও প্রাথামক শিক্ষার্থীদের অবশ্য 'শক্ষণবরূপে সবদেশে প্রচালত। 

গণিতে ভারতের প্রাচীন আবন্কারসমূহ আলোচনা করতে হলে ভারতীয় 
গঁণতের কালকে দুটি যুগে ভাগ করতে হয় £ ১) বোদিক যৃগ, (২) বেদোত্তর 
যুগ। বোদক যুগের ব্যাষ্তিকাল আধুনিক বিচারে খীষ্টজক্মের আড়াই 
হাজার বছর পূর্ব থেকে খাষ্টজন্মের পাঁচশ বছর পূর্ব পর্ধন্ত মোট প্রায় দু- 
হাজার বছর কাল। এই সময় কোন গাঁণত গ্রন্থ রাঁচত হয় নি; কেবল গাঁণতের 
পরিচয় ছড়িয়ে আছে বেদ, ব্দোঙ্গ, ষড়দর্শন ও অন্যান্য বোদক সাহিত্যের মধ্যে । 
বেদ অপেক্ষা বেদাঞ্গ ও দর্শনশাম্নগতালঠে গাঁণতের সংসংব্ধ আলোচনা লক্ষ্য 
করা ধায় । বেদ রাঁচত হওয়ার পরই ভারতীয় মনীষা গাণতে নিয়োজিত হয়। 
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গণিতের একটা পূর্ণণঙ্গ আলোচনার জন্যও অনেকে প্রয়াস পান। তাই দেখা 
যায়, গাঁণতের এক-একটি শাখা এক-একটি শাস্ত্রের কিছ-টা স্থান আধকার করে 
আছে । যেমন বলা যেতে পারে, বোঁদক শ.জ্বসূত্রগুলতে জ্যামাতর পাঁরচয় এবং 
বেদাঞ্গ জ্যোত্ষে পাটাগাণত ও জ্যোতাবিদ্যার আলোচনা আছে। সেকালে 
বিজ্ঞানের ভাগ ছিল না, তাছাড়া জ্যোতাবদ্যার সঞ্জো গাঁণত বর্তমানের মত 
পূরবেও অজ্গাঙ্গীঁভাবে জড়িত ছিল। 
বেদাঙ্গের অন্তভতন্ত শজ্বসূত্র এবং বেদাত্গ জ্যোতিষ থেকে গাঁণতের চারটি 
শাখার পরিচয় পাওয়া যায় । সেই শাখাগু?ল যথাক্রমে পাটাীগাঁণত, বীজগাণত, 
জ্যামিতি ও জ্যোতাঁবদ্যা। পাটীগাঁণত একরকম বোদক যুগেই পর্ণিতা লাভ 
করোছল। সংখ্যা গণনা, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ এমনাক বর্গমৃূল নিণয়ের 
পন্ধাতও জানা ছিল বোদক যুগে । সে ঘুগে একাদকে যেমন বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যার 
পাঁরচয় পাওয়া যায় অপরাঁদকে খুব ছোট ছোট সংখ্যাও দেখতে পাওয়া যায় । 
এক-তৃতীয়াংশ, এক-পণ্চমাংশ, এক-চতুর্থাংশ প্রীতির উল্লেখ থেকে জানা যায় 
ভগনাংশেরও প্রচলন হয়েছিল বোঁদক যুগে । ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতার 
পারচয় রেখে গেছেন প্রাচীন ভারতীয় মনীষগণ । ভগনাংশের যোগ, বিয়োগ, 
গুণ, ভাগ এবং বগ'মলেরও প্রচলন ছিল । আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বর্থমূল 
এবং বর্গক্ষেত্রের উপর জোর দেওয়া হয়েছে খুব বেশী । মোটকথা, সংখ্যা গণনা, 
এক অপেক্ষা ছোট কিংবা বড় সংখ্যার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বর্থমূল প্রভাতি 
আধুনিক পাটাগাঁণতের মুখ্য বিষয়গুলি ভারত বৌদক যুগেই আঁবকার করতে 
সক্ষম হয়োছল। 
বীজগাঁণতের অ্াবড্কারগীল আরও বিস্ময়কর । আমরা বাঁজগাঁণতের যে 

অধ্কগুিকে সমান্তর শ্রেণী বা এীরথমেটিক্যাল প্রগ্রেশান এবং গুণোত্তর শেণী 
বা জিওমৌদ্রক্যাল প্রগ্নেশান এর যোগফল নির্ণয় বলে থাকি সৌঁট ভারতবের 
বোদক যুগের আবিজ্কার । সমবায় বা কমাবনেশন এবং বিন্যাস বা পারামউটেশনের 
মত দুরূহ বাঁজগাঁণতের অঙ্কও প্রচলিত ছিল। কেবলমান উদাহরণ নয়, 
গাণাতক সতও আলোচিত হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। বাঁজগ'ণতের অপরাপর 
অংকর মধ্যে সমীকরণ সমাধান এবং জ্যামিতিক প্রশ্নে বাঁজগাণাতক সমাধান 
আলোচিত হয়েছে । একমান্রা ও দুইমান্নার আনর্ণেয় (ইনাডটার সিলেক্ট ) 
সমীকরণের সমাধান একাধিক স্থলে দম্ট হয় । 
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পাটধগাঁশত ও বাঁজগাঁণিতে বোদিক ভারতবর্ষের যে পাঁরমাণ অসামান্য দান 
আছে সে পরিমাণ জ্যামাততে নেই । পূর্বে বৈদিক শূঙ্ষসূত্ আলোচনা 
প্রসঙ্গে এ্রাবষয়ে কিছু কিছু আলোচিত হয়েছে । প্রণালীবদ্ধ জ্যামাতর পরিচয় 
একমাত শৃজ্বসূত্রগ্লিতেই লক্ষ্য করা যায়। শব গ্রন্থের আলোচ্য বিষল়্ 
যজ্জবেদী নির্মাণ । কাত্যায়ন, বৌধায়ন, আপস্তম্ব রচিত কয়েকাঁট শজ্বপূত্রেই 
জ্যামিতির পারচয় আছে । অন্য কোন প্রাচপন গ্রন্থে জ্যামমীতর আলোচনা বড় 
একটা দেখা যায় না। আবার এই শ.জ্বসূত্রগীলতে সূসংবদ্ধ জ্যামাতরও 
পারচয় পাওয়া যায় না। তবে অনুগ্গান করা যেতে পারে, রচায়তাদের জ্যামাতির 
জ্ঞান ছিল যথেষ্ট । পৈত্‌কী বেদী আলোচনা প্রসঙ্গে বৌধায়ন যে হীক্গাত্ত 
দিয়েছেন সৌঁট পিথাগোরাসের প্রীসন্ধ উপপাদ্যটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । 

জ্যোতবিজ্ঞান ষাঁদও এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়, তথা প জ্যোতিঁবজ্ঞানের 
অন্তভন্ত ঝতু নির্ণয়, মাস-তাঁথ-রাশ ও নক্ষত্রগণনা, বংসরেরা দনসংখ্যা নিরূপণ, 
চান্দ্র ও সৌর বছরের পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে বোঁদক ভারত গভীর গাঁণত- 
জ্ঞানের পারিচয় দিয়েছেন । 

পথাগোরাস, 'ডিমোক্রিটাস, আাকামাদিস প্রভাত প্রাসদ্ধ গাঁণতাবদগণের 
আঁবভশবের বহু পূর্বে রাঁচত হয়েছিল বোদকসাহত্য । বোদকসাহিত্যে 
আলোচিত পাটীগাঁণত, বীজগাঁণত ও জ্যামাতির বহু দুরূহ তত্তেৰর প্রাতফলন 
ঘটেছে বৈদোশক গ্রন্থগুলিতে । বিদেশী পণ্ডিতগণ হয়ত একথা স্বীকার করতে 
চাইবেন না, ভাববেন মনে মনে এ কেবল আতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছ নয়। গণিতের 
অপরাপর শাখার দান তাঁরা যাঁদ স্বীকার না করেন তাহলেও অন্ততঃ যেন স্মরণ 
করেন যে পাটাগাঁণতের “০” (শূন্য) ও দশামক পদ্ধাতর কথা কোন প্রাচীন দেশের 
গ্রচ্থে বাঁণত হয়ান । এই দুই কীতই যে বশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গাণাতক 
আবিজ্কারগ্ণীলর অন্যতম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । ভারতের প্রীত কেউ 
কেউ নাঁসকা কুণ্ণন করলেও বহু বিদেশী পণ্ডিত একথা স্বীকার করেন । অন্য 
কোন আঁবন্কার না করে বৌদক যুগ যদ এ একাটমান্ন আবিন্কার করত, 
তাহলেও বিশ্ববাসীকে গাঁণতশাস্তে ভারতের দান চিরকাল স্মরণ করতে হবে। 

বোদক যুগের পর অগকণাস্তে ভারতবষে এক নতুন ষ্যগের সূচনা হয়। এই 
ঘুগকে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে সুবর্ণ যূগ বলা হয়। এই যে 
আঁবিভূতি হয়োছলেন আমতপ্রাতভাধর কয্মেকজন গণিতঙ্জজ ও জ্যোতিবিদ-। 
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এদের প্রাতভার স্পর্শে ভারতের গাঁণত এত উচ্চাশখরে আরোহণ করে যে সায়া 
পৃথবী সৌঁদন 'বদ্মপ্নভরা চোখে তাঁকয়ে ছিল ভারতের 'দকে । এই সুমহান- 
শাস্লকে আপন মাত:ভাষায় অনুবাদ করার জন্য সারা পাশ্চাত্যে সাড়া পড়ে 
গয়োছল । 

বেদোত্তর ঘূগে পাটীগাঁণতের বিশেষ প্রসার হয়ীন । বোদক ষূগে আবিজ্কত 
পাটপগগণতের তথ্যাবলী সূশঙ্খল পদ্ধাততে আলোচিত হয়েছে এবং বিশেষ 
কয়েকটি ক্ষেত্রে দ্‌একটি নতুন তথ্য সংযোজত হয়েছে মাত । পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে যে, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, বগমুল” প্রৈরাশিক ল.সাগন গসাগ্র 
নিয়মগুল বেদোত্তর যুগের দান । কিন্তু এল আলোচনার জন্য সেধ-গে কোন 
ধনাঁদষ্ট গ্র্থ রাঁচত হয়াঁন । বেদোত্তর যুগেই এইগুল গাঁণতশাস্তের অন্তভব্ত 
হয় এবং ধারাবাহক ও সশঙ্খল পদ্ধাততে আলোচিত হয়। বেদোত্তর ষগে 
পাটগ্রাণতের আঁবচ্কারগ্ীলর মধো আছে সুদসংক্ান্ত বিষয়, বানময়, জিশ্রণ 
এবং অংশখদারী । এক কথায়, বত'মানে প্রচালত পাটীগাঁণতের সঙ্গে সেযগের 
পাটণগাণতের মধ্যে তফাত ঝু্র একটা ছিল না। 

বৈদোন্তর যুগের সবচেয়ে বড় অবদান বাঁজগাঁণতকে 'ভীত্ত করে। বোদিক 
যুগে বঁজগাঁণতের যে শিশ:ারাটি রোপত হয়েছিল বেদোত্তর যুগে আর্যভ্র, 
মহাবধরাচা্ষ, ব্রদ্মগ্গ্ত, শ্রীধরাচার্য এবং ভাঙ্করাচার্যের হাতে সৌঁট এক মহা- 
মহপরূহে পাঁরণত হয় । একথা বললে অত্যান্ত হয় না যে, গাঁণতের যে সব শ্রেষ্ঠ 
আবিষ্কার সমগ্র বিজ্ঞানশাস্ত্রকে সমদ্ধ করেছে, সেই সব আঁবগ্কারের অনেক- 
গীলর আঁবক্কর্তা বেদোত্তর যুগের ভারতবর্ষ । পরবতাঁকালে গাঁণতের চর্চা 
অব্যাহত না থাকার জন্য বিশ্বের দরবারে ভারত যথাযোগ্য মর্ধাদা লাভ করতে 
পারোন, তথাঁপ বাঁজগাঁণতের দৃ-একাঁট আঁবত্কার ভারতীয় দান হিসাবে আজও 
িধ্ববাসী স্বীকার করে । 

আর একাঁট বড় দান দুইমান্রা বিশিষ্ট সমীকরণের সমাধান । ইংরাজীতে 
যাকে বলা হয় কোয়াডাঁটক ইকোয়াশান। পদ্ধাতিটি শ্রীধরাচার্যের পদ্ধাত 
নামে খ্যাত। গ্লীধরাচাষের পর ভাস্করাচার্য বাঁজগাঁণতকে আরও এগিয়ে নিয়ে 
'গিয়ৌছলেন । এক ও বহমান্রার সমীকরণ সমাধান, সহ সমীকরণ ও আনে 
সমীকরণের যে সব সক্ষন ও উচ্চাঙ্গের আলোচনা শ্রীধরাচার্য ও ভাস্করাচার্ষের 
গ্রন্থে দেখা যায় এমনটি বিশ্বের অপর কেন প্রাচীন জাতির গ্রন্থে পাওয়া যায় 
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না। বেদৌত্তর যুগের গণিত বর্তমানে একটা গরম বিস্ময় । ভাবলে অবাক 
হতে হয়, যে যুগে বিজ্ঞানের কোন শাখাই পূম্ট হতে পারোন, সেই অন্ধকার 
যুগে ভারতায় মননধারা কেমন করে আঁবচ্কার করোছলেন এমন সুক্ষ তথ্য 2 
বিশ্বের বিজ্ঞানসমাজও বাধ্য হয়ে স্বীকার করেছেন আধভটর, ব্র্মগুস্ত এবং 
ভাস্করাচা্ই স্ব স্ব কালে বিশ্বের সবশ্রেচ্ঠ গাঁণতজ্ ও জ্যোঁতাবিজ্ঞানী | 
গাঁণতের অন্যান্য শাখায়ও বৈদোত্তর যুগের ভারতবর্ষের দান কম নয়। 
জ্যামাত ও পারামাত আলোচনা করতে গিয়ে গ্রীসদেশের মত সুসংবদ্ধ প্রণালী 
তাঁরা অন;সরণ করেণান, তবুও ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নিণয়ের কয়েকাঁট সূত্র, বৃত্তস্থ 
চতুভ(জ সংক্রান্ত উপপাদ্য প্রভীত বিশ্বের জ্যামাত শাস্কে সমূদ্ধ ও প্রভাবিত 
করেছে। বস্তচ্ছ চতুভজ সংক্রান্ত উপপাদ্যাটির আবিচ্কর্ত ব্রন্মগূপ্ত । অঞ্কের 
ক্ষেতে ভারতের একটা বড় অবদান * ( পাই)-এর মান নির্ণয় । আর্ধভট্ট এবং 
রহ্মগ:গ্ত উভয়ে * (পাই )এর মান নির্ণয় করতে সচেম্ট হয়োছলেন এবং সফল- 
কামও হয়েছিলেন । বেদোত্তর যুগে জ্যাঁমাতি অপেক্ষা 'ন্কোণামাতির দিকে 
আগ্রহ ছিল বেশী । ন্রিকোণামাতকে অবশ্য উচ্চাঙ্গের জ্যামিতির পর্যায়ে 
ফেলা যায় এবং এই শাস্নট পাশ্চান্তয আঁবচ্কার করেছে অনেক পরে। 
আধ'ভট্ু, শ্রীধরাচার্য ব্ুহ্গগুগ্ত এবং ভাস্করাচাষের প্রীসদ্ধ গ্রল্থগূলিতে 
1ত্রকোণামাতর মূল সনত্রগুলির উল্লেখ আছে। তাঁদের গ্রন্থে বাঁণত 'জ্যা' ও 
কোটি জ্যা-র আধানক নাম সাইন ও কোসাইন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানগণ 
স্বীকার করুন অথবা নাই করুন ন্রিকোণাঁমাতর প্রথম উৎপান্তস্থল ভারতবর্ষ । 
ভাম্করাচাষই ন্রকোণামাতির ব্যবহার করেছেন সবচেয়ে বেশী । তাঁর 'সিদ্ধান্ত- 
শিরোমাণ গ্রন্থে ক্যালকুলাস বা কলনবিদ্যার পারচয়ও স্পন্ট। চন্দ্রের দ্রাঘমা 
নিণ'য় করতে গিয়ে ভাস্করাচার্য কলনবিদ্যার অবতারণা করেছেন । এই কলন- 
বিদ্যার আভাস প্রথম দান করেন মূুঞ্জাল নামে ভাস্করাচার্যের পূর্ববতরণ জনৈক 
গাঁণত্জ্ঞ ও জ্যোতিবিদ । সমাকলন ও অন্তরকলন অর্থাং ডিফারোম্সয়েল 
ক্যালকুলাস ও ইশ্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাস দুই ধরনের ক্যালকুলাসের পরিচয় মুঞজাল 
ও ভাম্করাচাধ" উভয় গাঁণতজ্ঞের রচনায় পাওয়া যায় । অথচ এই ক্যালকুলাস 
আঁবিজ্কৃত হয়েছে মানত কিছুদিন আগে নিউটনের আমলে । বেদোক্তর যগের 
তাই সবশ্রেম্ঠ আবিষ্কার ন্রিকোণামাতি ও কলনাবদ্যা এবং এ বিদ্যার প্রথম 
আবিষ্কারক হিসাবে ভারত চিরকাল গর্ববোধ করতে পারে । 
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গণিতগ্রন্থ পরিচয় 


জ্যোতাবদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বেদোত্তর যগের জ্যোতাবদদের পারচয় 
প্রদান করা হয়েছে । ভারতের জ্যোতাঁবদ্যা ও অঙ্কশাস্ত পাশাপাশি অবস্থান 
করে উন্লাতলাভ করোছল বলে যে সব বিজ্ঞানী জ্যোতিবিদ্যা গবেষণায় আত্ম" 
নিয়োগ করে জ্যোতষশাস্ত্রকে উন্নত করেছেন, তাঁরাই আবার সমূদ্ধ করেছেন 
গাণিতকে । তাই এখানে তাঁদের জীবনী আলোচিত হল না, কেবলমান্ন কয়েকখাঁন 
প্রাসদ্ধ গাঁণত গ্রন্থের সংক্ষেপে আলোচনা করা হল । 


আর্ধভট্ীয় 

আধ'ভভ্ীয় গ্রল্থাটর রচায়তা মহাষ আর্ধভট্ট বা আর্ভট । পরবতর্শকালে 
আরও একজন আর্ধভট্ের আঁব্ভাব হয়োছল বলে অনেকে আধ্ভগ্রীয় 
প্রণেতা আর্ধভ্রকে প্রথম আর্ধভট্ট নামে আভাহত করেন। আধভট্রীয় চার 
অধ্যায়ে বিভন্ত । অধ্যায়গ্ঁলর নাম (৯) গাতকাপাদ, (২) গাণতপাদ, 
(৩) কালব্রিয়া, (8) গোলপাদ । পুষ্তকাটতে মোট ১২১ট শ্লোক আছে। 
গাখীতকাপাদের শ্লোকসংখ্যা ১৩টি, গাঁণতপাদের ৩৩টি, কালক্িয়ায় ২৫ট এবং 
গোলপাদের ৫০টি । একমান্ গঁণতপাদের ৩৩ট শ্লোকে বিশুদ্ধ গাঁণতের 
আলোচনা আছে । বাকী [তিনাট অধ্যায়ের ৮৮াট শ্লোকে বাঁণত হয়েছে জ্যোতি- 
বিদ্যা । গাণতপাদের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ পাটনগাঁণত, তবে অন্যান্য শাখারও 
কিছ; কিছু আলোচনা আছে । 

পাটীগাঁণতের যে অংশটি সর্বাগ্রে দ্ান্ট আকর্ষণ করে সেই অংশটি হল সংখ্যা 
গণনা । আর্ধভট্ট সংখ্যা প্রকাশের এক আঁভনব পদ্ধাতর উদ্ভাবন করেছিলেন । 
১ থেকে ২৫ সংখ্যাগুলিকে তান 'ক' থেকে “ম' পর্যন্ত পণচশাঁটি অক্ষর দিয়ে 
সূচিত করেন । ব, র, ল, ব, শ, ষ, স এবং হ এই আটাট অক্ষরের দ্বারা ৩০, 
৪০, &০, ৬০» ৭০, ৮০১ ৯০, ১০০ সংখ্যাগুলি নিদেশি করেন । “অ' প্রত্যেকাট 
ব্ঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুস্ত বলে “অ'-এর মান সব সময় ৯ ধরা হয়েছে । ই"র মান 
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১০০, “উ'-র মান ১১০০,০০, ধ"-র মান ১০,০০০১০০১৯,-র মান ১,০০০,০০০:০০ 
এই ভাবে এ, এঁ, ও এবং ও-র মান ১০০ গুণ করে বেড়ে চলে । আর্যভট্ট লক্ষের 
পর নিত, তারপর প্রত, তারপর অব্জ ধরেছেন । তাঁর হিসাবে এক 
অব্জ-১০০ কোট । আধভট্রের পূর্বে কোন দেশের অঙকশাস্তে এত বড় 
সংখ্যার উল্লেখ নেই । 

গাঁণতপাদে আর্ধভট্র বর্গমূল ও ঘনমূল নির্ণয়ের পদ্ধাত বিশদভাবে 
আলোচনা করেছেন । বৃত্তের পাঁরাঁধ এবং ব্যাসের অনুপাতকে আমরা আজ- 
কাল “৮ অক্ষর দিয়ে সাচিত করে থাকি। এট একটি নিত্য-সংখ্যা এবং গর 
মান ধরা হয় *২। আর্যভট্ট পাঁরাঁধ ও ব্যাসের অনুপাতকে *র পাঁরবর্তে সর্ব" 
ক্ষেত্রে ৩১৪১৬ ধরেছেন। এই মান বত্মান নিণাঁত মান-এর সঙ্গে প্রায় 
সমান । দশমিকের পর দু-অত্ক পর্যন্ত মিলে যায়। গুণোত্তর শ্রেণীর ও 
সমান্তর শ্রেণীর যোগফল আর্ধভট্র শুদ্ধভাবে নির্ণয় করেছিলেন । 


্রক্মপ্ফুট সিন্ধান্ত 

রহ্ধস্ফুট সিদ্ধান্তের রচয়িতা বরহ্গাগুপ্ত । পুস্তকখান বর্তমানে দুজ্প্রাপ্য 
হলেও এককালে সারা পাঁথবীতে প্রচালত ছিল । ২৪টি অধ্যায়ে বিভন্ত সুবৃহৎ 
গ্ন্থখাঁন গাঁণত ও জ্যোতীবদ্যায় একখান সেরা গ্রন্থ । গাঁণত বিষয়ক 
আলোচনার অংশাঁটতে বীঁজগাঁণত, পাটাগাঁণত ও জ্যামীতর আলোচনা আছে। 
পাটণগাঁণতে বিশেষ মৌলিকতার সন্ধান না পাওয়া গেলেও বাঁজগাণত ও 
জ্যামাতিতে ব্রহ্মগ্ণ্তের দান অসামান্য । এই যষুগে জ্যামিতির আলোচনা 
স্তমিত হয়ে পড়লেও ব্রদ্ধগৃপ্ত আঁবচ্কৃত বৃত্তস্থ চতুভজ সংক্রান্ত উপপাদ্য 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই উপপাদ্যট ব্রহ্মগুঞ্তের উপপাদ্য নামে আজও 
প্রচালত। ব্রহ্গস্ফুট সিদ্ধান্তে ভ্রিকোণামমাতর আলোচনা আছে । বাঁজগাণতের 
ক্ষেত্রে বহ্মগ্প্ত তাঁর পূর্বের আঁবজ্কৃত তথ্যগ্‌লোকে সঃসংবদ্ধভাবে উপস্থাপিত 
করেছেন । ব্র্মগ্প্ত অমর হয়ে আছেন অপর কারণে । একমান ব্রহ্মাস্ফুট 
[সিদ্ধান্তই বাহণবশ্বে ভারতের থ্যাঁতিকে ছাড়য়ে দিয়েছিল । আমরা আজকে 
ধুবদ্যালয়ে শিক্ষার জন্য যে বাঁজগাঁণত বাধহার করে থাকি তার মূল বিষন্নগদল 
হ্স্ফুট সিন্ধান্ত থেকে গৃহীত । অনহবাদের মাধ্যমে সারা ইউরোপে ছাড়য়ে 
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পড়েছিল বলে ইউরোপাঁয় ও আরবীয় পণ্ডিতদের হাতে পড়ে বরহ্ষস্ফুট সিদ্ধান্ত 
মতুন কলেবর প্রাপ্ত হয়োছল । কালক্রমে এঁ গ্রন্থই বিদেশীদের মারফতে নতুন- 
রূপ নিয়ে ফিরে এসেছে আমাদের হাতে । 


সিদ্ধান্ত শিরোমণি 


সদ্ধান্ত শিরোমাণর রচায়তা ভারতপ্রীসদ্ধ গাঁণতজ্ঞ ভাস্করাচার্য। গ্রল্থাট 
চার অধ্যায়ে বিভন্ত । অধ্যারগূলির নাম (১) লীলাবতী, (২) বাঁজগাঁণত, 
(৩) গ্রন্থ গপিতাধ্যায়, (8 গোলাধ্যায় । সব অধ্যায়ে গাণতের কছ কিছু তথ্য 
আলোচিত হয়েছে । বিশেষতঃ জ্যোতাঁবজ্ঞানের অংশগহালতে উন্নত গাঁণতের 
পারচয় পাওয়া যায় । 

বেদোত্তর ষূগে আবিচ্কৃত গাঁণতের বিস্তীততর আলোচনা একমাত্র সিদ্ধান্ত 
শিরোমাণ গ্রল্থেই পাওয়া যায় । লীলাবতী অংশাটতে পারামাত, পাটণগাণত, 
কিছ জ্যামিতি এবং বাঁজগাঁণতের দ্বঘাত সমীকরণের আলোচনা স্থান পেয়েছে । 
লীলাবতা সম্বন্ধে বাভন্ন জনে 'বাঁভন্ন মত পোষণ করে থাকেন। কেউ মনে 
করেন, অংশাঁট ভাস্করাচার্যের বিদুষী কন্যা লীলাবতণ রচনা করোছিলেন | কেউবা 
মনে করেন, এটিও ভাস্করের নিজস্ব রচনা | সিদ্ধান্ত শিরোমাণর এই অংশউুকুই 
সবচেয়ে বেশী অনূদিত হয়েছে পৃঁথবীর বাভল্ন ভাষায় । শোনা যায়ঃ আকবরের 
সময়ও এটির অনুবাদ অব্যাহত ছিল । দ্বিতী অধ্যায় বীজগাঁণতে আলোচিত 
হয়েছে উন্নত বাীঁজগাঁণতের প্রণালীগ্ল। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় 
অর্থাং লীলাবতাঁ ও বাঁজগাঁণতের অধ্যায়গ্ালতে ভাঙ্করাচার্ের মৌলকত 
বিশেষ প্রকাশ পায় না। সদ্ধান্ত শিরোমাঁণর মৌলিক অংশ গোলাধ্যায় । 
বতলের ঘনফল নির্ণয় করতে গিয়ে এবং চন্দ্রের দ্রাঘমা নির্ণয় করতে গিয়ে তিন 
উন্নত গাঁণতজ্জানের পারচয় দিয়েছেন । বলের ঘনফল নির্ণয়ে তিন বতুলকে 
বহ? সংখ্যক শিখরে বিভক্ত করেছেন । শিখরগুলির প্রত্যেকটির শীীবল্দু 
বত:লের কেন্দ্ররূপে ধরা হয়েছে । বতলের ঘনমান নির্দেশ করা হয়েছে ?শখর 
গঁলর ঘনমানের সমন্টি । এই পদ্ধাতই সমাকলন বা ইশ্টিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের 
প্রক্রিয়া । বতলের তলের ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের ব্যাপারেও যে পদ্ধাতির অনুসরণ 
করা হয়েছে তার সঙ্গেও সমাকলন প্রক্রিয়ার তুলনা করা চলে । 


৯৪৭ 


কেবলমাত্র সমাকলন নয়, অল্তরকলন বা ডফারেন্সিয়্যাল ক্যালকুলাসেরও 
ব্যবহার করেছেন ভাস্করাচার্য । সৌভাগ্যক্রমে সিদ্ধান্ত শিরোমাঁণ গ্রন্থাট 
অপরাপর মূল্যবান গ্রন্থের মত হারয়ে যায়ন। আজও স্ব-মহিমায় 
সংপ্রাতী্ঠত। তাই ভাস্ক্রাচার্য সম্বন্ধে কোন সমালোচক কোন মন্তব্য প্রকাশ 
করতে সাহসী হন না। 


ত্রিশতিক। 


'ন্রশীতকার রচাঁয়তা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শানক ও গাঁণতজ্ঞ আচার 
শ্রীধর। তিনশ শ্লোক সম্বলিত এই বৃহ গ্রন্থে কেবলমান্র আলোচিত হয়েছে 
বীজগাঁণত ও পাটীগাঁণত । অন্যান্য গ্রন্থের মত এই গ্রন্থে জ্যোতাঁবদ্যার 
আলোচনা নেই, কেবলমাত্র বিশহদ্ধ গাঁণত ৷ কাঁজগাণতে প্রীধরাচাের সবচেয়ে 
বড় অবদান 'দিবঘাত সমীকরণের তত্তৰ । ভাস্করাচাষ তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি 
গ্রন্থে শ্রীধরের বহু নিয়ম উদ্ধৃত করেছেন এবং ন্লিশাতকার বাঁজগাঁণতের 
অংশট:কুর বদ্তত আলোচনা করেছেন। বর্তমানে যে ন্রিশাতিকা গ্রম্থখান 
পাওয়া যায় তাতে ভাস্করাচার-উল্লেখিত বাঁজগাঁণত তত্তেবর আঁধকাংশই পাওয়া 
যায় না। সেইজন্য মনে করা হয় আসল ত্রিশাতিকা গ্রন্থখানি অনেক পৃবে 
লঃপ্ত হয়ে গেছে । এমনও হতে পারে, ভাস্করাচাষের অসাধারণ জনাপ্রয়তা 
'ন্রশাতিকার বিলুপ্তির কারণ । 

ভাস্করাচা্য স্বাঁয় গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য ও মুঞ্জালকে অনুসরণ করেছেন বলে 
লিখে গেছেন। কিন্তু এই দুই মহান গাঁণতজ্ঞের জীবনণ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ 
করেননি । ন্রিশতিকা গ্রন্থে ্ীধর নিজের সম্বন্ধে যতটুকু বলেছেন তা থেকে 
জানাযায় তিনি ছিলেন বঙ্গদেশের লোক । জন্মস্থান গঙ্গার পশ্চিম তটে 
অবদচ্ছিত রাঢ় দেশের একটি গ্রাম । পিতার নাম বলদেব শর্মা, মাতা অচ্ছোকা 
দেবা । ৯১৩ শকাব্দে ( বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৯৯১ খুষ্টাব্দে ) শ্রীধরাচার্য 
ন্রিশাতকা গ্রম্থখান রচনা আরম্ভ করেন । 

বাংলাদেশে আরও একজন শ্রীধরের পারচয় পাওয়া ধায় । তান দশ'নশাস্মে 
সুপাশ্ডত এবং প্রাসম্ধ ন্যায়কন্দলী গ্রন্থের রচায়তা । অনেকেই মনে করেন, 
দার্শনক শ্রীধর এবং গাঁণতন্জ শ্রীধর আভম্ন ব্যান্ত। খুইচ্টীর় একাদশ শতাব্দীর 


শেষভাগে শ্রীধর পরলোক গমন করেন । 


৯৪৮ 


গণিতসারসংগ্রহ 

আর্ভদ্রীর়, সিদ্ধান্ত শিরোমাঁণ এবং ব্রিশাতকার পরে যে মহাম্‌ল্য গাঁণত 
গ্রন্থাটর নাম করতে হয়, সেট গাঁণতসারসংগ্রহ । পূর্ববাঁণত গ্রন্থগৃলির মত এত- 
খানি জনাপ্রর়তা অর্জন না করলেও প্রাথামক গাঁণত হিসাবে পস্তকখানির মর্যাদা 
কোনাদন ক্ষু্ন হবে না। এই গ্রন্থে পাটীগাণত ও জ্যামীতর মূল তথ্যগাীল 
আত স্বন্দরভাবে আলোচিত “হয়েছে । প.স্তকাঁটতে বৃত্তের পাঁরাধর সঙ্গে 
ব্যাসের সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে এবং নিত্য সংখ্যা নির্ধারণের বেশ কয়েকটি 
উপায় বাঁণত হয়েছে । তাছাড়া বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় এবং ন্িকোণা মাতর 
ব্যবহারও উত্ত গ্রন্থাটতে আছে । 

গাঁণতসারসংগ্রহ রচায়তা মহাবীরাচার্য বেদোত্তর যুগের প্রথম শ্রেণীর 
গঁপিতজ্ঞ। সম্ভবতঃ তানি খাঁম্টীয় নবম শতাব্দীতে জাঁবত ছিলেন । তাঁর 
জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তান অমর 
হয়ে থাকবেন গাঁণতসারসংগ্রহ প্‌স্তকাটর জন্য । পূস্তকট বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য 
নয়। 


লঘুমানস 

লঘুমানসের রচায়তা প্রসিদ্ধ জ্যোতিঁবদ পণ্ডিত মুঞ্জাল। আধ, 
ভাস্করাচার্য ও ব্রহ্মগশ্তের মত ইনিও গাঁণতজ্ঞ ও জ্যোতিবিদ ছিলেন । লঘু- 
মানসের সর্বপ্রধান বৌশষ্ট্য সমাকলন ও অন্তরকলনের ব্যবহার । ভাস্করা- 
চার্ষের পুর্বে এই একটিমাত্র গ্রল্থে কলনাবদ্যার পারচয় পাওয়া যায় । 


১৪৯ 


রসায়নের কথা 


প্রাচীন ভারতে একজাতীয় ওষুধকে “রসায়ন” নামে আভহ্ত করা হত। 
এই ওষ্যধগতলি কোনো কোনো ধাতুজাত এবং সেবনে আয়ুবৃদ্ধ ও দীর্ঘজীবন 
লাভ করা যায় বলে আয়বেদ শাস্বে বাণত আছে। সমশ্রুত সংাহতা, চরক 
সধাহতা, এবং পরধতকালে নাগাজ:নের গ্রন্থে এই জাতীয় ওষুধের উল্লেখ 
আছে। 

সুপ্রাচীন কালে “রস' বলতে মুনিধাষগণ বুঝিয়েছেন, গাছপালার শেকড়, 
লতাপাতা ইত্যাদ থেকে সংগৃহীত তরল পদাথ" বা নির্যাস । অনেক সময় 
গ্ছের পাতা বা শেকড়কে ভালভাবে পিষে ফেলা হত। পেষণের ফলে যে রস 
নির্গত হত তাকে জ্বাল দিয়ে কৰাথ তোর করা হত অনেকটা উপক্ষার সংগ্রহের 
মত। এই পদ্ধাত আগেকার 'দনে ভেষজ প্রস্তুতির ছিল মূলনীতি । এই 
নীতাঁট রসশাস্ত নামে বাঁণত । পরব্বতরঁকালে ভেষজ প্রস্তুতির জন্য পাতন 
প্রণালীর উদ্ভাবন হয় । স্বতঃপাতন, উধর্বপাতন এই দুই রকমের পাতনের 
পরিচয় নাগাজ+নের সময় প্রচালত ছিল । 

বৈদিক যুগে রচিত আয়ুর্বেদ শাস্্গুীলতে লৌহাদি ধাতুকে ওষুধ 'হসাবে 
ব্যবহারের রীতি ছিল না। সশ্রুত সধাহতায়ই প্রথম লোহাকে ওব.ধ রূপে 
ব্যবহার করতে দেখা যায়। লোৌহ-নিত্কাশন পদ্ধাত ভারতবর্ষে সূশ্রতের 
অনেক পূর্বে আবিষ্কৃত হয়োছল । পরবতাঁ চরক সংহতার যুগে পারদেরও 
পারচয় পাওয়া যায়। পারদের অন্যান্য ব্যবহার তখন বিশেষ জানা ছিল না, 
কিন্তু পারদভম্ম রোগ নিরাময়ের কাজে ব্যবহার করতে পারা যায়, এই 
তথ্যট-কু প্রদান করা হয়েছে । পারদ আবিচ্কারের পরে ভারতে একদল 
তান্মক সাধুর আঁবিভীব হয়োছল । তাঁরা পারদকে বিভিন্ন উদ্ভিদের দেহ 
বামৃল থেকে নিচ্কাশত তরল পদার্থের সঞ্গে মিশিয়ে সোনা তৈরি করতে 
চেষ্টা করতেন । সোনা তোর করতে তাঁরা সক্ষম হনান ঠিকই, তবে কতকগুলো 
ওষুধ প্রদ্তুত করতে সক্ষম হয়োছলেন। লৌহ ও পারদ থেকে প্রস্তুত 

১৫০ 


ওষধগযলি রোগমাশক এবং আয়ুবূদ্ধিকর রূপে পাঁরাচত হওয়ায় এইগ্যীল 
'রসায়ন' নামে পরিচিত হয় । 
প্রথমে লৌহের কথা ধরা যেতে পারে । লৌহ নিচকাশন ও ব্যবহার "বাধ 
যেমন সেকালে অজ্ঞাত ছিল না তেমনই লৌহের প্রধান ধর্মের সঙ্গেও তাঁদের 
পরিচয় হয়েছিল । আমাদের থাদে;র মধ্যে যথেষ্ট পাঁরমাণ লৌহঘাটত উপাদান . 
থাকা বাঞ্ছনীয় এই সত্য তাঁরা উপলাব্ধ করোছলেন। আজ আমরা বুঝতে 
পেরেছি মানুষের শরীরে লোহার পারমাণ কম নয়। জারণের সহায়ক নানা 
এনজাইমের অণ্‌তে থাকে লৌহ, *বাসকার্ষের সহায়ক সবগুলি রঞ্জক পদার্থের 
অণুতে থাকে লৌহ, আবার রক্তের লোহিত কাঁণকার মধ্যেও থাকে লৌহ । 
,খাদ্যে লোহার অভাব ঘটলে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত কাঁণকার উৎপাদন 
বিপ্যস্ত হয়ে রন্তাম্পতা রোগ জন্মায় । সেইজন্য দূর্বল রোগকে যে ওষুধের 
ব্যবস্থা দেওয়া হয় তাতে লৌহঘাটত উপাদান অবশ্যই থাকে । প্রাচীনকালেও 
শরীরে লোহার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করোছিলেন চাকংসকগণ । তাই লৌহ- 
ভস্ম ও লৌহঘাটত খাদ্যের ব্যবস্থা করতেন । 
চিকিৎসা ক্ষেত্রে পারদের ব্যবহার দেখে মনে হয়, ভারতই প্রথম পারদ 
আবিজ্কার করতে সক্ষম হয়োছল । হিঙ্গুল-নামক পারদ-গন্পকের যৌগ থেকে 
পারদ নিজ্কাশিত হত । পারদের আকারক খুব কম দেশে আছে। প্রাচীন 
ভারতে গান্ধার দেশে ( আফগানিস্তান ) পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে হিঙ্গুল পাওয়া 
ষেত (এখনও পাওয়া যায় )। ভারতীয় রসায়নাবদগণ তাদের সংগ্রহ করে 
পারদভস্ম, মকরধজ, রসকপূর, পারদ-গন্ধকের কজ্জলী, রসপর্পাট প্রভাত 
প্রস্তুত করে ওষুধর্‌ূপে ব্যবহার করতেন । আচার্য প্রফুললচন্দ্র রায় তাঁর পাহন্দ 
রসায়নের ইতিহাস” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন আয়ুবেদ শাস্রগুলিতে প্রায় আঠার 
রকমের পারদ যৌগ প্রস্তুতির বাধ আছে। 
পারদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এর পরমাণু ক্রমাঙ্ক ৮০» অর্থাৎ পারদ 
পরমাণুর কেন্দ্রকে ৮০ট প্রোটন আছে। সোনার পরমাণুর কেন্দ্রকে প্রোটনের 
সংখা ৭১। পর্যায় সারণীতে স্বণের পরেই পারদের হ্থান। পারদ-পরমাণহ 
থেকে মান একটা প্রোটন বাচ্ছা করে আনতে পারলে পারদের পরমাণহ সোনাতে 
রূপান্তারত হয়ে যাবে | প্রাচীন ভারত এমন তথ্যের সন্ধান পেয়োছিল কিনা 
জানা যায় না,তবে দীর্ঘকাল ধরে তাঁরা একমানঘ পারদ থেকে সোনা প্রস্তুত করার 
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চেস্টা করে গেছেন | ধাতুর মধ্যে একমান্র পারদ থেকেই সহজে সোনা প্রস্তুত করা 
যেতে পারে কেমন করে যেন তাঁরা ধরতে পেরেছিলেন । আজ পারমাণাঁবক 
যুগেও সে চেম্টা অব্যাহত আছে। 

পারদের পর চিকৎসকগণ যে ধাতুটির ব্যবহার করেন সৌটর নাম আর্সৌনক। 
নাগাজনই সে'কোবিষ বা আর্সোনককে প্রথম ওষুধরুপে ব্যবহার করেছিলেন । 
কারও কারও মতে নাগাজনের পূবেও সে'কোঁবিষের প্রচলন ছিল । 

কেবলমাত্র ধাতীবদ্যা নয়, পারম্্রাণ, পাতন, উধর্বপাতন প্রভাত রসায়ন 
বিজ্ঞানের প্রার্থামক পদ্ধাতগীলর সঙ্গেও রসায়নাবদদের পরিচয় ছিল। 
আযালকোহল বা সুরাসার তাঁরা প্রস্তুত করতে পারতেন । কতকগুলো জৈব 
আযাসিড ও জৈবক্ষার তাঁরা উীদ্ভদের ফল পাতা ইত্যাঁদ থেকে তোর করে 
নিতে পারতেন । 

অধাতুর ক্ষেত্রে তাঁরা কোন মৌলিকত্বের পারচয় দিতে পারেন নি। জল, 
বাক্সুঃ মাঁট এগ7ালকে তাঁরা মৌলিক পদার্থ বলে মনে করতেন । যাঁদও প্রাচীন 
কালে কোন দেশ এদের সম্বন্ধে সাঠক ধারণা 'দতে পারেনি । গম্ধক, ফসফরাস, 
কার্বন, কয়লার গুণাগুণ ভারত আঁবচ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল । গন্ধকের 
ধোঁরা জীবাণুনাসক বলে পরিচিত ছিল । কাঠকয়লার 'বজারণ ক্ষমতার পারিচয় 
লাভ করেছিলেন বলে কাঠকয়লার চুল্লীতে লৌহ নিম্কাশন করতেন । 
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লৌহশান্ত্র ও পতঞ্জলি 


প্রাচীন ভারত ধাতুশিল্পে যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পেরেছিল সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহের অবকাশ নেই । মনীষী আচার্য" প্রফুল্লচন্দ্র সে বিষয়ে বিস্তৃত 
ভাবে আলোচনা করে গেছেন । আবার প্রাচীন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গ্ীলতে 
যে সমস্ত বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত তাদের মধ্যে ধাতুবদ্যা ছিল অন্যতম । সে 
যুগে অনেকেই ছিলেন ধাতুবদ্যাবশারদ ৷ তাঁদের সবার পারচয় প্রদান করা 
আজ আর সম্ভব নয় । কেবলমাত্র দ-একজন যাঁরা কালজয়শ খ্যাঁতর আধকারণ 
এবং যাঁদের পুস্তক আজও আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে তাঁদেরই সম্বন্ধে কিছ; 
কিছু আলোচনা করার চেঘ্টা করা হল। 

এদের প্রসঙ্গে আলোচনা করার আগে প্রাচীনকালের ধাতৃবিদ্যা সম্বন্ধে দু- 
এক কথা বলার প্রয়োজন । আমরা জান, সভ্যতার আদ যুগে মানুষ প্রথম যে 
ধাতুটির পাঁরচয় লাভ করোছিল-_সোঁটর নাম তামা । একটা যূগকে এরাতহাসিক- 
গণ তাই নাম দিয়েছেন তাম্্রগ । তাঁদের মতে, এই যগটার 'স্থিতিকালও বেশ 
কয়েক হাজার বছর ৷ তাশ্রঘঃগের শেষের দিকে মানুষ আরও কয়েকটি ধাতুর 
পারচয় পেয়োছল । সেগ্ালর মধ্যে দস্তা, টিন, সোনা প্রধান । তামার সঙ্গে 
দস্তা 'মাঁশয়ে তারা ব্রোঞ্জ নামে একাট সঙকর ধাতুও তোর করতে সক্ষম হয়েছিল । 
প্রাচীন সভ্য দেশগহীলর ধৰংসাবশেষ দেখে অনুমান করা যায় যে, আত প্রাচীন" 
কালে লৌহ আঁবস্কারের পূর্বে মানুষ ব্রোঞ্জ "দিয়ে অলঙ্কার, বাসনপন্ন। মতি 
প্রভীত নির্মাণ করত । সে যুগে ভারতীয়রা ধাতু বিদ্যায় সব দেশকে ছাড়িয়ে 
গিয়েছিল । তামা, দস্তা, টিন, সোনা, এমনাক পারদের সঙ্গেও তাদের পারচয় 
হয়োছলু সেই সনদুর অতাঁতে । লোহার সম্ধান তারা কবে পেয়োছল সে কথা 
সাঠকভাবে জানা না গেলেও খবষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারত লৌহাশল্পে 
উন্নাত লাভ করেছিল বলে পাঁরচয় পাওয়া যায়। সে যুগের লৌহ নিষ্কাশন 
পদ্ধাতও অজ্ঞাত, তবে খবম্টপূব" প্রথম শতাব্দীতে রচিত একখান বই পাওয়া 
গেছে এবং খাম্টপূব প্রথম শতাব্দীর কিছ কিছ লোহার নমুনাও পাওয়া 
গেছে । বইখানর নাম লোৌহশাস্ম, রচয়িতা ভগবান পতঞ্জল। এই গ্রন্থে 
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কেবলমাত্র লৌহ.নয়, আরও কয়েকাট ধাতুর নিষ্কাশন পদ্ধাত বাঁণত হয়েছে। 
তাছাড়াও আছে সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত, ধাতুর বিশহদ্ধকরণ এবং ধাতব লব 
প্রস্তুতপ্রণালী । সঙ্কর ধাতুর পারচয় যাঁদও পতঞ্জলির বহ? পূর্বে ভারত 
জানতে পেরেছিল তথাপি সে ধুগের লেখা কোন বই পাওয়া যায়না । তবে 
কিছু ছু নমুনা আজও দম্ট হয়। এই দক থেকে পতগঞ্জালর লৌহশাস্নই 
খাতুবিদ্যার একমান প্রাচীন ও নিভ'রযোগ্য গ্রন্থ । 

পতগ্রালর পূর্বে ধাতু নিহ্কাশন এবং সঙ্কর ধাতু নির্মাণ এক শ্রেণীর 
কারিগরদের জানা ছিল । তারা বংশানুক্রমে এই কাজ করে আসত--লিখে রাখার 
কোন প্রয়োজন হত না। বাঁত্ত ছিলসে যুগে বংশানুক্রামক । পিতার বাশ্ত 
পুত্র বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করত ।॥ কালক্রমে ভারতের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও 
সামাজিক পাঁরবর্তন আসতে থাকে বারবার ) তার ফলে সেইসব শিজ্পী সম্প্রদায় 
হাঁরয়ে গেল চিরতরে । তাদের সঙ্গে লুপ্ত হয়ে গেল ভারতের প্রাচীন ধাতু 
শিজ্প তথা ভারতের গৌরব | খনীষ্টজন্মের প্রায় চারশ বছর আগে থেকে হাজার 
বছর ধরে বহু মনীষা ধাতু নিম্কাশনের নতুন নতুন পদ্ধতি আঁবন্কার করে- 
ছিলেন । সেই সব মনীষাঁদের মধ্যে ভগবান পতঞ্জালর নাম সর্বাগ্রে করতে হয় । 
1তাঁনই বোধ হয় প্রথম ব্যান্ত যান ধারাবাহকভাবে ধাতু নিম্কাশনের পদ্ধাতগ্যাল 
লাঁপবদ্ধ করোছিলেন । মনে হয়, পতঞ্জালর পূবে+ও ধাতুঁবিদ্যার পুস্তক প্রচাঁলত 
ছিল। তানা হলে প্রাচীন বিশ্বাবদ্যালয়গযীলতে কেমন করে ধাতুবিদ্যা শিক্ষা 
দেওয়া হত? কেবল অধ্যাপকেরা স্মৃতি থেকেই উদ্ধার করতেন ? 

পতঞ্জানর লোৌহশাচ্দে পচিটি আত পাঁরচিত ধাতুর বর্ণনা আছে। ধাতু- 
গালি যথাক্রমে লৌহ, তাম্ ত্র, টিন, দস্তা ও পারদ । এদের প্রুত্যেকটির নিত্কাশন 
পদ্ধতি এবং তৎসহ কয়েকটি সঙ্কর ধাতুর পরিচয়ও দ্থছান পেয়েছে । আধুনিক 
বিজ্ঞান ধাতুশিল্পকে করেছে সমদ্ধতর । বহ; ধাতুর পারচয় পেয়েছে মানুষ; 
মানব সভ্যতার অগ্রগাতর পিছনে ধাতুর দানও যথেম্ট। তবে আত প্রয়োজনীয় 
ধাতুগনলির মধ্যে উল্লীখত কয়েকাঁট ধাতু এবং আলযুমানয়ামই প্রধান । আযলু- 
মানয়ামের ইতিহাস আবার খুবই সধাক্ষপ্ত। উনাবংশ শতাব্দীর শেষভাগেই 
আঁবন্কার করা হয়েছে আযাল্যীমানয়াম নিন্কাশনের সহজ পদ্ধাত। মান্র শ- 
গত়নেক বছর আগে আযালামানয়াম সম্বন্ধে কোন দেশের জ্ঞান ছিল না। যখন 
এর পারচর় পাওয়া গেল তখন হাজ্কা ধাতু বলে ধাতু নিম্কাশনের সনাতন 
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পদ্ধাততে নি্কাশন করাও সম্ভব হয়নি । লৌহ, তান্, দস্তা প্রভাত ভারা ধাতুর 
বেলায় আজকাল অনেক নতুন নতুন 'নচ্কাশন পন্ধাত আঁবজ্কুত হলেও ওদের 
আকারককে সৃবিধামত ধাতব অক্সাইডরূপে রূপান্তরিত করা হয়। পরে সেই 
অল্সাইডকে কয়লার দ্বারা বিজারিত করে ধাতুকে নিম্কাশন করে নেওয়া হয় । এই 
নীতি পৃথরার প্রত্যেকাট দেশে অনুসৃত হয়ে থাকে । যেমন আজকাল লোহা 
নিজ্কাশনের মূল পদ্ধাতটি হল, প্রথমে লোহার আকারককে প্দাঁড়য়ে ফেলা হয় । 
তারপর সেই পোড়া আকারকের সঙ্গে কয়লা ও চুন মাঁশয়ে মারৃতচুল্লীতে 
প্রস্থ তাপমান্রায় উত্তপ্ত করা হয়। উত্তাপে লোহা-পাথরগুলো গলে যায় এবং 
কয়লার «বারা ধাতুতে পারণত হয় । এই পদ্ধাতট লোহার অক্সাইড আকরিকের 
বেলায় প্রযোজ্য । পৃথিবার প্রায় সব লোহাই অক্সাইড আকরিক থেকে 
নম্কাশিত হয় । তামার ক্ষেত্রেও যাঁদ অক্সাইড কিংবা কার্বনেট আকাঁরক পাওয়া 
যায় তাহলেও প্রথমে পুড়িয়ে ফেলে তারপর কয়লার দ্বারা বিজারত করে নিলেই 
তামা পাওয়া যাবে । কেবলমান্ত ভারতে নয়, পৃথবীর অন্যান্য দেশেও এই 
জাতীয় আকারক খুব কম পাওয়া যায় । তাম্রমাঁক্ষক বা কপার পরাইটিস 
থেকেই এখন বেশঈরভাগ তামা নিন্কাশন করা হয়ে থাকে। তামা আবার মনন্ত 
অবস্থায় কিছ কিছ পাওয়া যায় । অনেকে মনে করেন, তামা মনন্ত অবস্থায় 
পাওয়া যায় বলেই মানুষ প্রস্তর যুগে পাথর খদুজতে খুজতে একাঁদন তামার 
সন্ধান পেয়েছিল । পাথরের চেয়ে তামা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, পাথরের পারবর্তে তামার 
প্রচলন শুরু হয়োছল। প্রাচীনকালে তামার ব্যবহার এত ব্যাপক ছিল যে বেশীর 
ভাগ মস্ত তামাকে সোদনের মানুষ ব্যবহার করে প্রায় শেষ করে দরে গেছে। 
কিছু কিছ; মাত্র তাদের হাত এাড়য়ে ভূগভে অবস্থান করছে । 

উপরে বাঁণত ধাতু 'নচ্কাশনের সাধারণ উপায়াট পতঞ্জলির লৌহশাস্তে 
পাওয়া যায়। লৌহ নিচ্কাশনের প্রাচীন পদ্ধাত সংক্ষেপে নিয়রূপ । 

ধাতব আকিককে এক জায়গায় জড় করে কয়লা, কাঠ এবং আরও কতকগযাল 
জানস একত্র মাশয়ে দিয়ে আগুন ধারয়ে গলানো হত । তারপর গাঁলত লৌহকে 
কাঠকয়লার তোর এক রকম উনানে উত্তপ্ত করা হত। তখন ইস্পাত বলতে 
কোন কিছু ছিল না। এই উপায়ে নিম্কাশত লোহার মান ইস্পাতের চেয়েও 
উন্নত হত। বিশেষ বিশেষ সময় এর মান এত উন্নত হত যে দীর্ঘকাল ধরে 
মরচে পড়ত লা, নিক্ষাশন পদ্ধাত, কারগরের দক্ষতা এবং আঁভজ্পতার উপর 
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নিভ'র করত । বলঙ্কহীন ইস্পাতও সে যুগে তোর হত। কুমারগৃণ্তের 
আমলে নিমিত দিল্লীর লোহঙ্তম্ভের গায়ে এখনও মরচে পড়োন । কোণারকে 
সূর্ধমন্দিরে ব্যবহৃত কাঁড়বরগাগলো আজও অক্ষত । অথচ বিজ্ঞানের চরম 
উন্নাতর দিনে বিজ্ঞানীরা কলগুকহীন স্টেনলেস) ইস্পাত তোর করার জন্য ক 
পারশ্রমটাই না করে চলেছেন । তবুও কৃতকার্য হতে পারছেন না। ক্লোগময়াঞ, 
নিকেল প্রভৃতি ধাতুকে লোহার সঙ্গে বিশেষ অনপাতে 'মাঁশয়ে মরচেহীন ধাতু- 
সঙ্কর তৈর করছেন । সেষুগে কোমিয়াম কিংবা নিকেল আঁবজ্কৃত হয়ান। 
আবার আবম্কৃত হয়ান তাঁড়ৎ এবং তার গুণাবলী । কেবলমান্র লোহা থেকে 
কলঙ্কহীন ইম্পাত--আজকের দিনেও বিস্ময় উদ্রেক করে । শোনা যায়, গুপ্ত- 
যুগের অনেক মাগে ভারতীয় কাঁরগররা কলঙকহণন ইস্পাত তোর করতে সক্ষম 
হয়োছিলেন । এমনাক খষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে ভারতে প্রস্তুত লোহার 
মান ছিল যথেষ্ট উন্নত । মহাবীর আলেকজান্দার ভারত থেকে অস্থ্ সংগ্রহ 
করোছলেন এমন নাজর আছে । সেষুগের উন্নত জাতের ইস্পাতপ্রস্ভুতপ্রণালা 
আজ সম্পূর্ণরূপে জানা না গেলেও পতর্জালর লৌহশাদ্তে কছ-টা আভাস 
পাওয়া যায় । তিনি এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, লোহা-পাথরকে পাড়য়ে 
লোহা নিষ্কাশন করে নেওয়ার পর কাঠকয়লার চুল্লাতে পুনরায় পোড়ান হত। 
কাঠকয়লার চুল্ল অবশ্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে । কয়লা উত্তম [বজারক | ধাতব 
অল্লাইডকে বিজারিত করে ধাতুতে পারণত করতে হলে কয়লা ছাড়া উপায় নেই। 
আধুনিক ইস্পাত তৌরর জন্য যে সব পণদ্ধাত প্রগলত আছে তাদের মধ্যে 
বাসমার পদ্ধাত ও 'সিমেন্স মাটিন পদ্ধাত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য | ইস্পাতের তৈরি 
কাঠামোর ভেতরে একটা প্রলেপ অবশ্য দেওয়া থাকে । আকারকের মধ্যে ফপ- 
ফরাসের উপাস্থাত ও অনুপস্থিতি অনুযায়ী দু-ধরনের প্রলেপের ব্যবস্থা আছে। 
হয় আ্লিক প্রলেপ, নয়তো ক্ষারীয় প্রলেপ। পতঞ্জল-বাঁণত চুল্লাতে কোন 
প্রলেপ কিংবা চুল্লশর কাঠামো সম্বন্ধে কিছ; বলা হয় নি। বাঁণত হয়েছে, চুল্লীটি 
কেবলমান্র কাঠ-করলা দিয়ে নামত । বর্তমানেও দেখি, ইস্পাত তোর সম্পর্ণ 
হওয়ার আগে একরকমের 'শ্রণ যোগ করা হয়, তাতে অবশ্য কয়লা থাকে । 
প্রাগোতহাসিক যুগে ভারত কবে যে লোহা এবং পাথরের সঙ্গে পাঁরাঁচত 
হয়োছল সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। ভারতের প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার 
লোহার নিদশ'ন পাওয়া বায় না। পাঁল্ডতেরা অন:মান করেন মেসোপটোময়া ও 
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এশিয়া মাইনর সব্প্রথম লোহার পারচয় পায় । খুন্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দশর 
পুর্বে সম্ভবতঃ আর্মেনিয়ানরাই লৌহ নিৎ্কাশন করতে সক্ষম হয় । খহঃ প্‌ঃ 
*গম শতাব্দীতেই লৌহ নিংকাশন পদ্ধতি আমেণনয়ানদের কাছ থেকে ছ'ড়য়ে 
পড়ে সারা ইউরোপে । হয়তো এই সময় ভারতও লোহার কথা জানতে পারে 
এবং অস্র্রশস্বের উপাদান হিসাবে লোহাকে ব্যবহার করে । 
পণ্ডিতদের এই অনুমান কতখান সত্য ঠিক করে বলা যায় না। অনেকে 
আবার বলেন, বাঁহরাগত আধছগণ লোহার অস্রশস্ত ব্যবহার করতেন । তাঁরা 
ভারতে আগমন করোছলেন খম্টজন্মের দেড় হাজার বছর আগে । অপরপক্ষে 
খ:ীঃ পুঃ পণ্চম শতাব্দীতে যাঁদ আর্েনয়ানরা লৌহ নিচ্কাশনে সমর্থ হয়োছিলেন 
তাহলে মান্র একশ বছরের মধ্যে ভারত তাদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করে এমন 
উন্নত লোৌহ নিৎ্কাশন পদ্ধাত আঁবঘ্কার করে ফেলল যা আলেকজান্দার এবং 
তাঁর অভিজ্ঞ সেনাপাতরা দেখে অবাক হয়েছিলেন ? 
আমরা যাঁদ বাঁল ভারতই লৌহ আঁবন্কার করেছিল তাহলে বিদেশীরা ক্ষ 
হবেন এবং চারাঁদক থেকে তকের ঝড় উঠবে । কিন্তু একটা প্রশ্ন_ ভগবান 
বুদ্ধেরই তো আঁবভাবকাল খুবম্টপৃব পণচম শতাব্দী । তাঁর সমসামীয়ক যে 
সমস্ত পরাক্রান্ত রাজার পাঁরিচয় পাই তাঁরা কি যুদ্ধে লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার 
করতেন না? সেই সব রাজবংশ কি গৌতম বুদ্ধের জন্মের আগে কয়েক-শ বছর 
ধরে ভারতবর্ষ শাসন করেন নি ঃ মনের কোণে অনেক প্রশ্নই উকি মারে প্রাচীন 
ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে। ভাবতে ইচ্ছে হয় ভারত থেকেই এককালে জ্ঞান- 
বিজ্ঞান ছাঁড়য়ে পড়েছিল ভারতের বাইরে । হয়তো আরধরাও বাহরাগত নন-- 
অতি প্রাচীনকালে ভারত থেকেই তাঁরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন নানাদেশে । গ্রীক, 
লাতন ইত্যাঁদ ভাষার সঙ্গে বৌদক ভাষার মিল দেখে আমরা বাল আদ ইন্দো- 
ইরাণীয় ভাষাগোম্ঠী থেকে উৎপন্ন হয়োছল এই সব ভাষা । সেই আদ ভাষা- 
গোষ্ঠীর জন্মস্থান রুশ দেশে না হয়ে ভারতে উৎপন্ন ও তো হতে পারে! এ 
প্রশ্নের জবাব হয়তো একদন পাওয়া যেতে পারে । 
যাইহোক, ইতিহাস থেকে যা জানা যায় তা হল ভারতে প্রাচীনকালে ব্যবহৃত 
যে সব লোহার নমূনা এখন পাওয়া যায়, গব্ষেকগণ অনুমান করেছেন সেগালর 
কোনাটই খষ্টপূর পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে নয় । খীষ্টীয় দ্বিতীয় ও প্রথম 
শতাব্দী থেকেই লোহার ব্যবহার ক্মশঃ বৃদ্ধ পায়। সেই সময় ভারতে 
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আবিষ্কৃত হয় উন্নত লৌহনি্কাশন প্রণালশ । তবে একথা সত্য যে আজকের 
মতো এত প্রচুর লৌহ 'নন্কাশন তখন সম্ভব হত না। এক একটি চুলার 
উৎপাঙ্গন ক্ষমতা ছিল মান দশ-বিশ কিলোগ্রামের মত ৷ 

লৌহশাস্ত্ন রচয়িতা পতর্জালি সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে। 
প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্াদর বেশ কয়েকাঁটতে পতঞ্জলির নাম পাওয়া যায় । আবার 
পতঞ্জল নামের সঙ্গে যে সব শাস্তের নাম যুস্ত সেগীলও এক শ্রেণীর অন্তভন্ত 
নয়। প্রথম ও প্রধান পুস্তক পাঁণানর মহাভাষ্য । এই পুস্তকখানিতে 
পতগ্জলি যে সাহত্য ও ব্যাকরণ জ্ঞানের পাঁরচয় দিয়েছেন তার দ্বিতীয় দ্টান্ত 
অদ্যাবাধ খুজে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পুস্তক যোগদশ'ন ভারতের 
সর্বকালের একখান শ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ । যোগদশ'ন রচাঁয়তা পতঞ্জলিকে বিশ্বের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শীনক বললেও অত্যান্ত হয় না। তৃতীয় গ্রন্থ বহু প্রাচীন ও 
নবীন গবেষকদের মতে চরক সংাহতা । চরক সংহিতার মত দ্বিতীয় চিকিৎসা 
শাস্ত পাঁথবীতে কোনাদন রচিত হবে কিনা সন্দেহ । হাজার হাজার বছর পরেও 
যোগদর্শন ও চরক সংহতার মূল্য এতট.কু হাস পায়নি বরং উত্তরোত্তর বেড়েই 
চলেছে । চতুর্থ গ্রন্থ লৌহশাস্ত লেখকের অসাধারণ রসায়ন জ্ঞানের পারচয় বহন 
করে। এখন প্রশ্ন, বৈয়াকরানক, দাশশীনক, শরীরশীবজ্ঞানী ও রসায়ন-বিজ্ঞানী 
পতঞ্জাল কি একই ব্যান্ত ? 

ইতিহাসে একাঁধক আর্যভট্রু, ভাস্কর, নাগাজনে এবং চরকের পরিচয় 
পাওয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় পতঞ্জাঁল ইতিহাস স্বীকার করে না। অসামান্য 
প্রাতভার আধকারাী পতঞ্জাল ভারতের এক উজ্জবলতম জ্যোতিজ্ক। 'ননাঁদ্বধায় 
মলা যায় যে, প্রাচীন ভারতবর্ষ বলতে ব্যাস, বাল্মীক, পতঞ্জলি, 
নাগাজন, বৃদ্ধ, শঙ্কর, কালিদাস, অশবঘোষ আর্ধভট্ট এবং ভাস্করাচারধকে 
বোঝায় । এমন মহাজ্ঞানী ও প্রাতভাধর দেবভাম ভারতবষ ছাড়া অন্য কোন 
দেশে খুব কমই জন্মগ্রহণ করেছেন। এদের জন্মদান করে জন্মভূমিই 
হয়েছে কৃতার্থ । | 

বাভন্ন শাস্ম প্তঞ্জালকে বলেছেন গোণিকাপনু্র । শব্দকজ্পদ্রমের মতে 
তান গোণদীয়। তাঁর জন্মস্থান বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত গোশ্ডা নামক 
একাট স্থান। জগ্মকাল সম্ভবতঃ খ্ীষ্টপর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। 
পতঞ্াল সম্বন্ধে আরও একটি মত প্রালত । অনেকে তাঁকে অনন্তনার্গের 
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অবতার বলে বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে দুঃখ-কজ্জ 
দূর করতে ভগবান বিষ্ণুর নির্দেশে একবার অনন্তনাগ মনুষ্যরুপে অবতীর্ণ 
হয়োছলেন ধরাধামে । তিনিই ভগবান পতঞ্জলি । এই মতের যাঁরা সমর্থক, 
তাঁরা পতঞ্জলি রাঁচত মহাভাষ্যটিকে “ফাঁণভাষ্য” নামে আভাঁহত করেন । 

পতঞ্জাল কোথায় এবং কিভাবে শিক্ষালাভ করেন সে বিষয়ে কিছু জানা 
যায় না। তাঁর সময় ভারতে ছিল একট শ্রেষ্ঠ শিক্ষা়তন । তক্ষশনলা তার 
নাম। পাঁণান এবং মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী অসাধারণ রাজনীতজ্ঞ ও 
কুটনীতজ্ঞ ব্রাহ্মণ কৌটিল্য তক্ষশীলার ছান্র ছিলেন বলে অনেকে অনুমান করেন । 
তক্ষশীলা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্মের পম্ঠপোষক। পতঞ্জালর সময়ও এ শিক্ষায়তনটির 
প্রভাব বিন্দুমাত্র হাস পায়ান। ব্রান্মণ্যধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশশল পতঞ্জলি হয়ত 
তক্ষশীলারই ছাত্র ছিলেন । আত অল্প বয়সেই তাঁর পাণ্ডিতোর খ্যাত চারাঁদকে 
ছড়িয়ে পড়োছল । সেই সময় উত্তর ভারতে বিরাজ করাঁছল চরম অরাজকতা । 
তান প্রত্যক্ষ করেছেন মৌ" যুগের অবসান। তাঁরই আমলে মৌর্যবংশের 
শেষসমাট বৃহদুথকে হত্যা করে পষ্যামত্র শুঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্য আঁধকার 
করেন । শোনা যায়, পুষ্যামন্রও ছিলেন ব্রান্মণ্যধর্মের পৃজ্ঞপোষক ৷ মৌর্য- 
বংশের শেষ বংশধরকে বধ করলেও রাজ্যের আত অগ্প অংশই 1নজের 
আঁধকারে এনেছিলেন ৷ বাদশা, বিদ্ভ" প্রভৃতি রাজ্যগুল তাঁকে অস্বীকার 
করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল । প.ষ্যমিনত্র পরে এই রাজ্যগৃলিকে নিজ 
আঁধকারভুন্ত করেছিলেন । আরও কিছু পরে পষ্যমন্রপৌ বসুমিতর বাহলাঁক 
দেশীয় গ্রকদের প্রাতহত করোছিলেন। এই দুই বিজয়কে স্মরণীয় করে 
রাখার জন্য পুষ্যামন্র দুটি অশবমেধ যজ্ধের আয়োজন করোছিলেন। সেই সময় 
দেশ বৌদ্ধধর্মের বন্যায় উত্তাল_ ব্রাহ্গণ্যধর্ম নিঃশেধিতপ্রায় । কোনো ঝাত্বক 
খুজে পাননি পষ্যমিন্ন। শেষে অনেক অনসন্ধানের পর পেয়োছলেন ধাষকম্প 
পুরুষ পতঞ্জালকে ৷ পতঞ্জালর সঙ্গে পরিচিত হয়ে পরম প্রীতলাভ করেছিলেন 
পুষ্যামত্র। পতঞ্জাল সম্রাটের অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে অ*বমেধ হজ্জের 
ঝ্বঁত্বকের ভার গ্রহণ করেছিলেন । শোনা যায়, তাঁর পাণ্ডিত্যে মৃণ্ধ হয়ে পুষ্যমির 
তাঁকে মহাসমাদরে রাজসভায় স্থান দিয়েছিলেন । 

পতঞ্জাল ত্রান্মণ্যধর্মের পৃ্পোষক হলেও কোনোরকম ধর্মের গোঁড়াম ছিল 
না তাঁর মধ্যে । বৌদ্ধধমেরি প্রাত তান কোনাঁদন বিদ্বেষ পোষণ করেনান । 
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পরঞ্তু তাঁর কাাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রীত শ্রদ্ধাই লক্ষ্য করা যায়। তাঁরই 
প্ররোচনা ও প্রচেন্টায় পুষ্যমন্র স্রাসদ্ধ ভারহত স্তূপ এবং সাঁচী স্তূপের 
'বারদেশে ্তূপগুলিকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এক সংদৃশা লোৌহ- 
প্রাচীর । প.ষ্যমিন্রকেও অনেকে বৌদ্ধধর্মাবদ্বেষী বলে মনে করে থাকেন। 
একথা অবশ্য সত্য নয় । বৌদ্ধধর্মের প্রাত তাঁর যাঁদ 'বদ্বেষ থাকত তাহলে 
ভগবান ব:দ্ধের আদশকে বাঁচিয়ে রাখতে যত্ববান হতেন না। আজও তাঁর সে 
কাঁতি বৌদ্ধাশল্পের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বলে পাঁরগাঁণত। 

মোটকথা পতঞ্জলি কোন ধর্মের প্রাত গঃরুত্ব আরোপ করতেন না। 1তনি 
গুরুত্ব দিয়োছলেন মানুষকে । জাত-ধর্ম-নাঁবশেষে মানষকে ভালবাসাই ছিল 
তাঁর একমান্ন ধর্ম । এই দিক থেকে ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর আদর্শগত মিল । 
ধের সঙ্কীণ” গণ্ডাী তাঁকে কোনাদন 'বিভান্ত করে নি। মানুষের জন্য তিনি 
এত বেশ ভাবনা ভেবেছেন যে এমনটি পাথবাঁতে আর কেউ ভেবেছেন কিনা 
সন্দেহ । কোন ধর্মপ্রচার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। একমান্ন উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞান- 
সম্মত উপায়ে মানুষের নটি নিরাময় ৷ তাঁর ধারণা ছিল মানহষের দোষ ব্রিবিধ। 
বাক্যের দোষ, মনের দোষ এবং শরীরের দোষ । বাক্যের দোষ দূর করতে তিনি 
রচনা করোছিলেন পাঁণিনির মহাভাষ্য, মনের দোষ নিবারণের জন্য যোগদর্শন বা 
পাতঞ্জলদর্শন এবং শরীরের দোষ নিবারণের জন্য চরক সংহিতা । এই তিনখান 
পুস্তকই ভারতের তিনখানি অমূল্য রত্ব। কেবল ভারতবর্ষে নয়, সারা পাথবীতে 
এমন প:স্তক কখানা আছে। অথচ তাঁর মহান উদ্দেশ্য আমরা আজও সঠিক 
ভাবে উপলাব্ধ করতে পারান। তাই পতঞ্জালর মত অবতারকম্প মহাপুরুষ 
আমাদের অনেকের কাছে অজ্ঞাত । একটি মহান জাতর পক্ষে এর চেয়ে 
দূভভাগ্যজনক আর কি হতে পারে ? 

খুইষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পতঞ্জাল দেহরক্ষা করেন। 
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নাগাজুনি 


প্রাচীন ভারতে আরও একজন রসায়নাবদের আঁবর্ভাব হয়েছিল, তাঁর নাম 
নাগাজন। তিনি নাক পারদ ও গন্ধক-ঘাঁটত ওষুধ প্রথম বাাবহার করে- 
ছিলেন এমন একটা প্রাসীদ্ধ আছে । তিনি আর্সোনকেরও ব্যবহার জানতেন । 
চোলাইকরণ,পাতন প্রভীত পম্ধাতিগহীলও তাঁর অজানা ছিল না । প্রাচীন ভারতের 
রসায়ন সম্বন্ধে যারাই আলোচনা করেছেন তাঁরাই নাগাজন সম্বন্ধে একটা উচ্চ 
ধারণা পোষণ করেছেন । একমান্র তাঁর লেখা বই থেকেই সেষুগের রসায়ন 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সবাই একটা অনুমান খাড়া করে থাকি । প্রাচীন আলু 
বেদ থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগের রসায়নাচার্য আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 
পর্যন্ত সবাই'লাগাজুনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ । কিন্তু এই নাগাজন যে কে ছিলেন 
সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে ! আবার নাগাজন এই নামাঁটকে 'ঘরে ভারতে 
কিংবদল্তণরও অভাব নেই । 'বাভন্ন প্রমাণ থেকে এ্রীতহাঁসকগণ প্রমাণ করতে 
চেষ্টা করেন নাগাজ€ন নামে অন্ততঃ চারজন ব্যাস্ত 'বাভন্ন সময়ে বর্তমান 
ছিলেন । একজন মহাদাশশানক বৌদ্ধ নাগাজনন, একজন তল্লশাস্ত্র রচয়িতা 
নাগাজন, আর একজন 'চাকৎসাশাস্নকার নাগাজএন এবং শেষজন রসায়ন শাস্জ্ 
নাগাজন । 

কয়েকজন আয়ুবেদশাস্নের টীকাকার এবং সহশ্রুত সংহতার সংস্কারক 
রূপে নাগাজ€নের নাম উল্লেখ করেছেন । পতঞ্জল যেমন আগ্নবেশ সংহতাকে 
সংস্কার করে চরক সংহিতা রচনা করেন ঠিক সেইভাবে সমশ্রুত সংহিতাখানিকে 
সংস্কার করেছিলেন নাগাজন । "যে স্শ্রুত সংহতার খ্যাতি দেশ-বিদেশে 
ছাঁড়য়ে পড়েছিল সেখানি ছিল নাগাজ“নের হাতে নতুন কলেবরে গড়ে ওঠা 
সংশ্রঃত সংহতা । সৌঁদক থেকে নাগাজ4নকে পতঞ্জালর মত অসাধারণ 'চাকৎসা- 
শাস্মকার বলা যেতে পারে । কিন্তু অনেকে এ মত স্বাঁকার করেন না। 

রসায়ন শাশ্মজ্জ নাগাঞ্জনকে অনেকে খহীস্টীয় নবম শতাব্দীতে চ্ছান দিতে 
চান। তাঁদের মত এই যে, ইনি কক্ষপ্টভল্য এবং রসররাকর লামে. দুখানি 
গ্রন্থের প্রণেতা ৷ নেপালের প্রাঙ্তভাগে নাখাজ€নের এরকাটি আাশ্রম'ছুল। ফি 


৯৮১ 
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নাগাজংন নামে ইনি খ্যাত ছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে। এই নাগাজ€ন যাঁদ 
স্তশ্র“ত সংহতার সংস্কার করতেন তাহলে সংহিতাটিতে পারদঘাটত ওষুধের 
বর্ণনা থাকত। 

তল্লশাস্র রচার়তা নাগাজন জ্যোতাঁবদ্যা এবং জাদযাবদ্যায় বিশেষ পারদ 
ছিলেন। জাদবিদ্যায় তাঁর খ্যাঁত বহু দূরদেশে ছাড়ে পড়ছিল । 
তন্রশাস্ রচাঁয়তা নাগাজন সম্বন্ধে অপর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা 
যায় না। 

দার্শানক নাগাজন সম্বন্ধে হু কাহন? প্রচালত আছে। তান ছিলেন 
শহাপশ্ডিত এবং অসাধারণ প্রাতভার আঁধকারী । বৌন্ধধর্ণগ্রল্থাদিতে 
নাগাজ;ন সম্বন্ধে ঘেসব সম্রদ্ধ উন্ত আছে তা থেকে মনে হয় নাগাজন প্রাচীন 
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ | প্রাসদ্ধ তিব্বতীয় এরাতহাঁসক ও পাশ্ডিত 
তারনাথ এবং রাজতগাঙ্গনী গ্রন্থপ্রণেতা কল্‌হণের মতে নাগাজন খএ্টীয় 
দ্বতীয় শতাব্দীতে আবির্ভত হয়েছিলেন । তান ছিলেন সম্রাট কাঁপচ্কের 
সমসামীয়ক এবং সম্রাটের সঙ্গে তাঁর ছিল যথেষ্ট যোগাযোগ । বৌদ্ধধমর্রল্থ 
থেকে জানা যায় নাগাজ্ন মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রধান শাখা “মাধ্যমকের” 
প্রাতষ্ঠাতা । কারও কারও মতে নাগাজন এককালে নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয়ের 
প্রধান আচার্য ছিলেন । 

আচার্য নাগাজ$নের জীবনী চোনক ভাষায় রচিত হয়োছল। এ জীবনী 
গ্রন্থাট দষ্প্রাপ্য নয়। তাতে বাঁণত হয়েছে যে, নাগাজ?ন ছিলেন বিদভ 
নগরীর আধবাসী । এক উচ্চ ব্রাহ্মণবংশে তাঁর জল্ম হয়। বাল্যকালে ব্রাহ্মণ্য 
শাস্মে বেস্ট ব্যৎপান্ত লাভ করেছিলেন । যৌবনে 'তনি বৌদ্ধধর্মের প্রাত 
আকৃষ্ট হন এবং ভিক্ষুর জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করার পর বিশেষ নিষ্ঠা সহকারে ভগবান তথাগতের বাণীকে দেশশবদেশে 
প্রচারের জন্য আত্মানয্লোগ করেন। কাঁথত আছ্ছে, নাগাজংনের প্রচেষ্টায় 
দাক্ষিণাত্যে বৌন্ধধমেরর প্রসার হয় ৷ অন্ধের রাজা সাতবাহন তাঁর কাছে বৌদ্ধ- 
ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অন্ধের গন্টুর জেলায় প্ররকীর্তসমদ্ধ যে 
"নাগাজন কোণ্ডা” উপত্যকাটি আবিষ্কৃত হয়েছে, অনেকের মতে এই ম্থানটির 
নামকরণ হয়োছল বৌদ্ধাচার্য নাগাজুনের নামে । কাঁণক্ফের আমলে যে চতর্থ 
। ও শেষ বৌদ্ধ মহাসম্সেলনের আহবান করা হয়েছিল তাতেও ছিল নাগাজ;নের 
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প্রতাক্ষ যোগ । এই নাগাজন চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন তাঁর মাধ্যমক 
দশনের জন্য । 

এখন প্রশ্ন হল নাগাজন একজন "না একাঁধক ? আয়্বেদশাস্ম রচাঁ়তা 
নাগাজুনের আস্তিত্ব অনেকে বিশ্বাস করেন না। তল্মশাস্ত রচাঁয়তা এবং 
রসরত্বাকর রচয়িতা নাগাজন একব্ন্তি হতে পারেন। কিন্তু বৌদ্ধাচার্ 
নাগাজুন কি প্‌্থক ব্যন্তি ? 

এীতহাসিকগণ স্বীকার করতে না চাইলেও নাগাজ*ন ষে একজন ব্যান্ত এরূপ 
সন্দে করার কারণ আছে । প্রাচীনকালে যে সব মহামনীষার সন্ধান 
আমরা পাই, তাঁরা কেউ একাটমান্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। সাহত্য, 
দর্শন, বিজ্ঞান সব বিষয়েই তাঁদের পাণ্ডিত্য ছিল গভীর । এক একজন দু-াতনাঁট 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচনা করে গেছেন । নাগাজ:নের মত এতবড় প্রাতিভাধরের 
পক্ষে একাধক বিষয়ে একাধিক শ্রেছ্ধ পুস্তক রচনা করা অসম্ভব নয় । 
নাগাজন চিরকাল ভারতবাসীর হদয়ে শ্রদ্ধার সিংহাসনে উপাঁবস্ট থাকবেন । 


পরি শিষ্ট 


হিন্দু ও বিজ্ঞান 


প্রাচীন ভারত জড়বস্তুকে নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণা করোন । ঈশ্বর ও 
আত্মাকে জানার জন্য যতট.কু পাঁথব বস্তুকে জানার প্রয়োজন হত কেবল সেই- 
ট:কুই ছিল আলোচ্য বিষয় । সেকালে আবার বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজনীতি ও 
ধর্মনীতির ছিল প্রত্যক্ষ যোগ । মানবকল্যাণে নিয়োগ ছাড়া কদাচ বিজ্ঞানকে 
কোন অপকর্মে ব্যবহার করা হতনা । আসল কথা সোঁদন সমাজের স্বার্থে 
নিষুত্ত হয়েছিল বিজ্ঞান । তাই দেখা যায় জ্যোতাবজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত ও 
গাঁণতের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বেশখ করে । ধরায় আচার-অনষ্ঠানের 
জন্য নিয়োজত হয়োছল জ্যোতাঁবজ্ৰান, মানুষকে সৃস্থ ও নীরোগ রাখার জন্য 
চাকৎসা বিজ্ঞান এবং দৈনিক কাজকর্মের স্মাবধার জন্য গাঁণত । 

অনেকে হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন সেকালে বিজ্ঞানকে যাঁদ কেবলমান্ 
মানুষের কল্যাণকর কমে" নিয়োগ করা হয়েছিল তাহলে শাম্নগূলিতে এত 
মারণাস্ত্রের উল্লেখ কেন ? 

উত্তরে বলা যেতে পারে সেকালে মারাত্মক অস্ব্-শস্বের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত 
সীমিত । মারণাস্্গুলি প্রয়োগ করা হত সমাজের তথাকথিত অত্যাচারী ও 
দুবনীত দস্যাদের উপর । অস্প্শস্ছের প্রয়োগ-কৌশলও সবার জানা ছল না; 
যাঁরা দু-চারজন জানতেন তাঁরা যোগ্য পান্র ছাড়া অযোগ্যকে কখনই নির্মাণ 
কিংবা প্রয়োগ কৌশল শেখাতেন না । এমনও দেখা গেছে অস্দ্রের যাতে অপ- 
ব্যবহার না হয় তার জন্য গ্রহীতাকে গুরুদেব বার বার পরাক্ষা করেছেন । 
সমাজের দূর্যোধনরা কছুতেই ভাল অস্ত্রলাভ করতে পারতেন না ; শ্রীরামচন্দু 
কিংবা অজর্নের মত ধার, শ্থির, আদর্শবান চরিন্রবান এবং মানবাহতৈষীরাই 
উপযনুন্ত বিবোঁচত হতেন । যথাসময়ে তাঁরা & অস্ত্র দ্বারা সমাজের বলশালী 
শতকে নিধন করে সম্পূর্ণ বিপন্মুন্ত করতেন । 

মানব সভ্যতার আদ ঘৃগেও আমরা দৌখ মান-ষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য 
বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়েছিল । সে প্রয়োজন ছিল প্রধানতঃ' বাঁচার এবং শত্রুর কবল 


রা 
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থেকে আত্মরক্ষা করার । একাঁদন মানুষ পাথর ছুড়ে জন্তুজানোয়ার তাড়াত 
কিংবা পশহ শিকার করত। বড় পাথরকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করত, 
পাথরে পাথর ঘষে ধারাল করত ৷ একাদন আকস্মিকভাবে সে সম্ধান পেয়োছিল 
আগুনের | প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামনে বিজ্ঞানের দ্বার মস্ত হয়োছল 
সেইীদনই । আগুনকে ক্রীতদাসে পারণত করে অরণ্যচারী বর্বর মানৃষ 
বাসা নিল পাহাড়ের গুহায় | কাঁচা মাংস আর খেল না; পাঁড়য়ে নিল আগুনে । 
আরও একাঁদন আগুনের তাপশান্তকে কাজে লাঁগয়ে গড়ে তুলল মৃংশিন্প ও 
ধাতুঁশিজপ। তারই পরোক্ষ ফল হল কীষকাজ। একাঁদকে অর্জন করল 
খাদে স্বয়ম্ভরতা, অপরাদকে জীবনের নিরাপত্তা । এত'্দনে মুখ ফেরাল 
অবগয্্ঠনবতী প্রন্থাতর দিকে । দেখতে লাগল তার চারপা.শর কত বিস্ময়কর 
জানসকে । এই পাঁথবী, তার গাছপালা, জীবজন্তু, অরণ্য, কন্দর, নদী, 
সাগর । মাথার উপর নক্ষত্রখাচিত অনন্ত মহাকাশ । সেখান থেকে দবারান্ি 
কিরণ দিচ্ছে সূর্য এবং চন্দ্র । বিশ্বপ্রকীতির অনন্ত রূপরাশ পাগল করে তুলল 
মানুষকে | অজানাকে জানার দনবার আকাঙ্কা থেকে জন্ম নল সাহত্য, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম। আজকের মত সোঁদনের মানুষও প্রত্যেকাট ঘটনার মধ্যে 
খজত কারকারণ সম্পর্ক । বিজ্ঞানের অভাবে সেদিন তারা সব কিছুর ব্যাখ্যা 
করতে সমর্থ হয়নি । তাইতো ধারে ধাঁরে গড়ে উঠোছল অন্ধাবশ্বাস, ধারণা ও 
সংস্কার । সেই বিশ্বাস এবং সংস্কার থেকে জন্ম নিল ধর্ম ও ঈশ্বরাঁব*্বাস। 
পরবতাঁকালে এই ধর্মবিশ্বাসের 'ভান্ততে গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর এক একটি 
আদম সভাতা। তখন বজ্ঞানচর্চা হয়ে উঠল ধর্মের একটা বিশেষ অঙগগ। 
ভারতবর্ষেও এর ব্যাতক্রম হয়ান। বরং বিজ্ঞান ও ধর্মকে পাশাপাশি রেখে 
সভ্যতাকে এগয়ে নিয়ে গেল অনেক দ্‌রে- সব দেশকে ছাড়িয়ে । অপারামত 
শান্তর আঁধকার" হয়েও ভারত সেঁদন দম্ভ প্রকাশ করোন ধর্মহানির ভয়ে । 
কোথাও যাঁদ ক্ষাতিকর কিছু আবিষ্কৃত হল তাকে ধর্মের আবরণে আচ্ছাদিত করে 
তার প্রয়োগ করল ব্যাহত । ধর্মহান ও আত্মাভিমানের ভয়ে সৌদনের বিজ্ঞানণরা 
নিজেদের নাম পর্যন্ত গোপন রাখতেন । সেকালে ভারতের সমাজও ছিল 
সমন্টর স্বার্থের জন্য, একক স্বার্থের জন্য নয় । সমাজের উন্নাত ছিল মানূষের 
এগার ধর্ম । ধর্মে এবং ঈম্বরে এমন অথণ্ড বিশ্যাস ছিল বলেই তাঁরা এমন 
মহান আদশের পার দিয়োছলেন। কিছ মানষ যারা বিজ্ঞানকে হাতে পেয়ে 
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লোভের বশবতাঁ হয়ে খুজতে বোরয়ে ছিলেন পরশমণি এবং মতসঞ্জখবনখ 
সুধা, তাঁদেরও ছিল ধর্মে ভয় ও ঈশ্বরে বিশ্বাস। $ 

আধ্মিক বিজ্ঞান ঈশবর-বিশবাসের মূলে করেছে নিদায়ূণ আধাত। কিছ 
কিছু ধর্মীয় কুসংস্কার, কুপ্রধা প্রভাত দূর করে মানব সভ্যতাকে আরও এগিয়ে 
নিয়ে গেছে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনে ঈশ্বর-বি*বাসকেও করেছে 
অনেকটা শিথিল। একথা অবশ্য সত্য যে, প্রাচীনকালের বিজ্ঞান এ যুগের 
বিজ্ঞানের মত এত উন্নত ছিল না, মাশ্র দেড়শ বছরের বিজ্ঞানের দানের কাছে 
হাজার হাজার বছরের আবদ্কার আত নগণ্য । আজ জলে দ্ছলে অন্তরণক্ষে 
সর্বত্রই চলেছে বিজ্ঞানের জয়ষান্রা । কয়েক বছরের হীতহাসে মানুষ আঁবক্কার 
করেছে কত শত বিস্ময়কর জিনিস, স্থলভা্তগ বাঙ্পচালিত, তৈলচালত ও বিদ্যুৎ- 
চালত ইঞ্জিন, সম[দ্রকক্ষে অর্ণবপোত, আকাশে বিমান, বিদহযতের কল্যাণধম*, 
টেলিগ্রাফ, টোলফোন, বেতারবার্তা, চলাচ্চন্ত্র, প্লাস্টিক, তেজস্কিয় মৌলিক 
পদাথ, অসংখ্য ষন্ত্রপাতি, অত্যাশ্চর্য ক্ষম তাসম্পাধ্য ওষুধ যা মানুষের জীবনের 
সমস্ত চাঁহদা পূরণ করতে বসেছে, অপরাঁদকে প্রচন্ড বিস্ফোরক পদার্থ, মারাত্মক 
অস্্শস্ম মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে, এক দারণ আশঙ্কা । আজ কৃল্রিম উপগ্রহে 
চেপে গ্রহে গ্রহে হানা দিচ্ছে মানুষ, লক্ষ লক্ষ যোজন দূরে অবাস্থিত জানিসকে 
ঘরের মধ্যে বসে প্রত্যক্ষ করছে, শব্দের চৈয়েও দ্রুতগামী বিমানে আরোহণ করে 
মৃহূর্তে পাথবী পারক্রমা করে আসছে । আঁবচ্কার করেছে রেডার যল্, লেসার 
রাশ্ম, বাদ্ধ ও বোধিষল্ল। উদ্ঘাটন করেছে জীবনের রহস্য, পারচ় পেয়েছে 
পদার্থের আসল স্বরূপ, উন্মোচিত হয়েছে বশ্বের খবর । এককালে যা ছিল 
স্বপ্ন কিংবা রূপকথার গঞ্জের মত অবাস্তব আজ তাকে সত্যে পারণত করেছে। 
একাঁদকে মানুষ স্বপ্ন দেখছে, গবেষণাগারে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন করবে প্রাতভা- 
সম্পন্ন মানুষের, গ্রহে গ্রহে চ্থাপন করবে উপানবেশ, রোগ শোক জরা ব্যাধকে 
করবে নির্মল, মর্তেয সৃম্টি করবে একটা নতুন স্বর্গ ; অপরাদকে দেখছে আযাটম 
বোমা, হাইডে2াজেন বোমার বিশ্বধৰংসীর্‌প, বোমাবধাঁ শান্তশালশী রকেট, সমদ্র- 
পাভে নিমাষ্জত সাবমোৌরন- আরও কত বিজ্ঞানের ভয়ঙ্কর দান ! মাত্র দেড়শ 
বছরে মানব সভ/তা যাঁদ এই পাঁরমাণ এগিয়ে যেতে পারে তাহলে আগামী দেড়শ 
বছরে মানব সরভাতা কোথায় গিক্লে ঠেকবে ? পৃথিবীর বুকে সত্য গতযই কী 
নেমে আসবৈ ম্বর্গ+ না একটা বিরাট নরককুণ্ড ? 
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ইতিমধ্যে এই সব অত্যাশ্চষ" আঁবক্কারের মাধামে কিছ দেশ সংগ্রহ করেছে 
অপারমের অর্থ এবং শান্ত । চারাদকে দেখা যাচ্ছে কেবল প্রভুত্বের লপ্সা, দেশে 
দেশে স্বার্থ, দ্বন্দ ও হানাহানি | মানবধর্ম বিস্মৃত হয়ে মানুষ হয়ে পড়েছে 
স্বার্থপর, বুদ্ধিদ্রষ্ট ও ক্লুর। অর্থশাল] শাল্তশালী যারা, তারা অত্যাচার 
অনাচার হত্যা নিষ্ঠুরতায় ভারয়ে তুলছে পাথবী। আযাটম বোমার আঘাত 
আজও ভুলতে পারেনি মানূষ। কিন্তু সেই মানুষেরই ভাণ্ডারে জমা হয়ে 
আছে আযাটম বোমার চেয়ে হাজার হাজার গুণে শান্তশালী মারাত্মক অন্ন, 
যার মানত একট প্রয়োগ হলে ধরাপ্ন্ঠ থেকে সমূহ জীব ও ডীদ্ভদ নিমেষে 
নিশ্চিহ হয়ে যাবে । এর পাঁরণামই বাকী' 

একাদন মানুষ হয়ত আশা করেছিল বিজ্ঞান মানুষকে দেবে কেবলমাত্র সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি। তার বদলে একী আতংক । দেবতার শান্ত লাভ করে 
মানুষ দানবে রূপান্তরিত । বিজ্ঞানের জড়বাদ বিদ্রা্ত করেছে মানুষকে 
মানুষের বদ্ধমূল ধারণা একমান্র জড়বস্তুই বাস্তব ও সং। আপন আস্তত্ব, 
মারাত্মক অস্ব্শস্র, অপাঁরমেয় অর্থ একমান্র বাস্তব সত্তা । প্রেমপ্রীতি, আহংসা, 
মৈত্রী, ক্ষমা, আধ্যাত্মিকতা সবই অসৎ ও কাম্পনিক। 

প্রাচীন ভারতের ধারণা ছিল বত'মান ধারণার ঠিক বিপরীত । সে মনে 
করত জড়বস্তুর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই--ওরা অসং। শভবুদ্ধি, প্রজ্ঞা 
দয়া, প্রেম-প্রতি, ঈশবর-বিশবাস, আত্মোপলাব্ধি, এরাই সৎ । 

প্রাটীন ভারতের এই মতবাদকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানে আবম্কৃত 
তথ্যাবলীর সাহায্যে প্রমাণ করতে পারি। আমরা জানি মানুষের উপর তার 
পাঁরবেশের সম্পর্ক অতাী 'নাবড়। বাহরের বস্তুজগতের সঙ্গে মানুষের 
মনোজগতের সম্পর্কও তাই ঘাঁনষ্ঠ । আবার মানুষের বিজ্ঞানের জ্ঞান গড়ে 
উঠেছে তার ইন্দিয্লানুভীতর অভিজ্ঞতা থেকে । আমরা যে বিবজগতের কল্পনা 
কার তাও আমাদের আভিজ্ঞতার ফল । বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে দ্ুষ্টা ও দূ 
বস্তুর সংঘাতের ফলে বা প্রাতাক্রয়ায় । 

এদিকে প্রমাণ বিজ্ঞান আমাদের জানাচ্ছে, অণু পরমাণর সঙ্গে অন্য কোন 
অপু প্রমাণূর প্রাতক্রিয়ায় কোন একক অণু বা পরমাণ-র ধর্মীনাঁদস্ট থাকে না। 
অপণ্গুলোর আপন ধর্ম বিল্ষ্ত হয়ে নতুন ধর্মীবাশম্ট অপুর সৃষ্টি হয় । 
প্রীতাক্রয়ার ফলে স্‌ম্ট ধর্ম তাই আকাঁঞ্মক বা আনিশ্চিত। আকাল্মিকতার কারণ, 
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মূল অণতে এই ধর্মগুললর কোনটিই বিদাষান নেই। তাই বলা যেতে পারে 
দুষ্টা ও দূষ্ট বস্তুর প্রাতিক্রিয়ায় দৃশ্য বস্তুটির ধমও আনাশ্চিত বা আকাম্মক। 

ইলেকট্রনের গাঁতবেগ ও অবস্থান নির্ণয়ের পরাক্ষাতে বিজ্ঞানীরা এই 
আনশ্চয়তার পরিচয় পেয়েছেন ৷ ইলেকট্রনের মধ্যে কখনও প্রকাশ পায় কাণকার 
ধর্ম, কখনও বা শান্ততরঙ্গের ধর্ম । এই পরাঁক্ষাই দূর করে কাঁণকা বা জড় 
পদার্থ এবং শান্তর মধ্যে বিভেদ । ১৯২৭ খনল্টাব্দে জগদাাবখ্যাত পরমাণ_- 
বিজ্ঞানী নীলবোর কম্পালমেণ্টারী সূত্রাট আবিজ্কার করে দেখাতে চেস্টা করেছেন 
ইলেকট্রনের উপরোন্ত দুট রুপ অর্থাৎ জড়ধর্ম ও শন্তিধর্ম পরস্পরাবরোধণ 
নয়ঃ বরং পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক | মানবদরদী বিজ্ঞান বোর এই সুত্রাটকে 
জ্ঞানতত্তেবর একট প্রধান সূত্ররূপে বর্ণনা করেছেন এবং সংস্কাততত্তব, জীবাবদ্যা 
প্রভীত বিজ্ঞানের বাভল্ন শাখায় প্রয়োগ করেছেন । 

আজকের বজ্ঞানদেরও তাই ধারণা, নাশ্চত ও আঁনশ্চিত যে দুটি বধান 
আমরা প্রত্যক্ষ কার আসলে সে দুটি পরস্পরাবরোধী নয় । বিরোধ যা দোখ 
তার মূলে রয়েছে আমাদের অন্্তদৃষ্টির অভাব । দুষস্টার সঙ্গে দম্ট বস্তুর প্রীত- 
ক্রিয়ার ফলে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিকৃত হয়ে যায় । মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা 
এবং তার ভাগ্য এই দুটিকেও আমরা পরস্পর পারপূরক হিসাবে গ্রহণ করতে 
পার। একজন বিজ্ঞানী এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিলে সুন্দর একি 
দৃঙ্টান্ত দয়েছেন। 

আঁভব্ন্তবাদ অনুসারে জীবকোষের আর. এন. এ. বা ডি. এন. এ. অণুর 
অভান্তরে যে সব আকস্মিক পাঁরব্যান্ত ঘটে তাদের মান্র একাটই আভব্যন্তর পক্ষে 
কার্যকর হয়। বাকীগুলো সব অকেজো হয়ে পড়ে। এখানেও সেই 
আকাঁস্মকতার প্রভাব । বহুর মধ্যে প্রাতক্রিয়ায় একটির লূম্টি। কিন্তু 
অপরগাল অনাসংষ্ট বলা যাবে না। তাই সূন্টিও অনাসৃষ্টি পরস্পরের 
পরিপূরক । আরও প্রমাণিত হয় একের সঙ্গে বহর যে বিরোধ তাও পরস্পরের 
পারপূরক। 

এমনই সুক্ষনরভাবে বিচার করলে বিশ্বপ্রকাতিতে জড় ও শীস্ত একমাঘ্র বাস্তব 
সত্তা নয়। শুভবৃদ্ধি, আদর্শ প্রভীতও বাস্তব সন্তা। বাঁহ্জগতের ভামাঁসক 
ও রাজাঁসক সম্ভার পারপৃরক আরও একট সম্তা আছে যার নাম সাত্তক লত্তা। 
তাই বিজ্ঞানের সঙ্পো ধর্মের কেন বিভ্ডেদ নেই, বরং পরস্পর পরস্পরের উপর 


১৭১৯ 


নিভরশশল। যাঁরা প্রকৃত বিজ্ঞান তাঁরা এই সতো সম্পূর্ণ বিশ্বাসী । বর্তমান 
কালের এক শ্রেষ্ঠ পরমাণু বিজ্ঞান” জলদগম্ভবর স্বরে একদিন ধোধপা করে- 
ছিলেন-_9০100০5 %/10)000 161181010 15 18116 800 161181010০0 
86160061511. 
বিজ্ঞানের পঙ্চো ধর্মের ফোন বিভেদ নেই | ধর্মহীন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানহীন 
ধর্ম মানুষের শুভবহদ্ধিকে করে আঙচ্ছতে । সুখের কথা, আজ শাক্ষত ব্যন্তি- 
মাত্রই একথা বুঝতে পেরেছেন, তাই পরমাণ্‌ বিজ্ঞান পৃথবীর বূকে হয়ত এক 
নবধৃগের সৃচনা করবে । বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই বুঝতে পেরোছলেন, তাই 
যোদন হিরোসিমা ও নাগাসাঁকর উপর পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে ধাওয়া 
হচ্ছিল সৌঁদন “বোর” আইনস্টাইন" প্রভৃতি জগদ্‌বরেণ্য বিজ্ঞানীরা দঢ়স্যরে 
প্রাতবাদ জানয়োছলেন। 
এই সত্য এতাঁদনে পাঁথবার মানুষ টের পেলেও হাজার হাজার বছর আগে 
ভারতীয় মহান বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছিলেন ; বিজ্ঞানের উপরেই চান 'দিয়ে- 
ছিলেন মানবধর্মকে । বোঝাতে চেয়েছিলেন আমরা ধা কিছ; করি না কেন, 
ধর্মকে বাদ দলে সবই অসং ও অবাস্তবে পরিণত হয় । মহান বিজ্ঞানী আইন- 
স্টাইনের উপরোন্ত মন্তব্যের প্রাতিধধনি কী আমরা আমাদের বেদ পূরাণগ্লিতে 
শুনতে পাই না? 
[ অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে ] 


৯ 


ললাটলিপি 


এক শ্রেণীর জ্যোতিষী আছেন বারা মানৃষের ললাটের রেখা এবং হস্তরেখা 
1বচার করে মানুষের অতাঁত ও ভবিষ্যতের কথা বলে দিতে পারেন । এই বিদ্যা 
ভারতে আত প্রাচীন। আমরা অনেক সময় জ্যোতিষীঁদের কথায় ঠিকমত 
বিশ্বাস হ্ছাপন করতে পার না। তবুও দোখ বহু সংস্কারমুন্ত ব্যাস্ত 
1? নজের অম্ধকারময় ভাবিষ্যৎটা জানতে কৌতূহলী হয়ে উঠেন এবং জ্যোতিষীর 
সামনে হাতটা পেতে ধরেন। প্রশ্ন, অনেকের হাতের এবং কপালের রেখায় কি 
সব সময় ফুটে আছে মানুষের ভাগ্যের ছাঁবখানা ? 

বর্তমানে প্রাণাবজ্ঞানে অত্যাশ্র্য আবিষ্কার সমূহের দিকে তাকালে 
কথাটা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়ত ললারটালাঁপ পাঠ করতে সমর্থ 
হন জ্যোতিষীরা । 

জীবনাবজ্ঞানের গবেষণাগ্যাীল থেকে আমরা বুঝতে পের়োছ কোন একটি 
জীব এক কিংবা একাধিক জীবন্ত কোষ সমবায়ে গাঠত । যারা উন্নত জীব 
তাদের দেহে আছে কোটি কোট জীবকোষ । জাঁবের সমূহ কার্ধাবলা যথা 
পুষ্টি, বৃদ্ধি, প্রজননক্ষমতা, বংশানাক্রামতা সবই নিধণারিত হচ্ছে জাঁবকোষে 
অবাস্থত জিন দ্বারা । এই জিন একটি অয্লধমা যৌগিক পদার্থ যা জীবকোষে 
অবস্থান করে। নাম তার ডিঅক্সিরবো নিউক্লিক আঁসভ বা সংক্ষেপে 
ডি. এন. এ. । মাতজঠরে যখন কোন জাবের জন্ম শুর. হয় তখন একাঁটিমান্ 
ডিম্বাণু ও একাঁটমান্ শুক্রাণুর মিলনে মান্র একাঁট কোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে । 
মাতৃজন ও িতৃজনের মিলনকে ডি এন. এ.-র মিলন বলা হয়। এই 
ডি এন. এ.ই কালক্রমে এককফোষ থেকে বহুকোষ উৎপন্ন করে একটি পূর্ণাঙ্গ 
জীবদেহের সৃষ্ট করে এবং নির্ধারণ করে জীবের আকাীত ও গদ্ণাবলা । 
ভি. এন. এ.কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় চার রকমের জৈবক্ষারক-_ 
আযাডোনন, গুয়েনিন, সাইটোসন ও থাইনিন। যাঁদও একাট লম্পূর্ণ 
জীবকোষের মধ্যে আরও বহ ক্ষু্র ক্ষুদ্র বিচি জিনিস আছে তব-ও ডি, 
এন. এ -র ভূমিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ । জৈবক্ষারক বা বেসগুলো যেভাবে সাজান থাকে 


৯৭৩ 


তারই উপর নির্ভর করে কোষাঁটর ভাবধ্যং। আবার কোষের যখন বিভাজন 
হয় অর্থাৎ একাঁট কোষ বিভন্ত হয়ে দুটি অনুর্প শিশুকোষে পারণত হয়, 
তখন পরর্বতাঁ কোষগুলোর মধ্যে পিতৃকোষের মত ডি. এন. এ, থাকে ॥ 

আজ থেকে মাত্র দেড়শ বছর আগে মানুষের ধারণা ছিল, কোন জৈবপদার্থ 
কৃরিম উপায়ে প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। জৈববস্তু মাই প্রক্কাতিজ্ঞাত। সর্ব- 
প্রথম উইলার নামে এক তরুণ বিজ্ঞানী রাসায়নিক উপায়ে ইউীরয়া প্রস্তুত করে 
পূর্বোন্ত ধারণাকে সম্পূর্ণবৃপে ওলোট-পালট করে দেন। তার পরে বিজ্ঞানী 
বখনার কোহল তোরর সময় জীবন্ত বা মৃত ঈম্টের বদলে প্রাণহীন আরক 
ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য ফল পেলেন । সেই থেকে জৈবপদার্থগুলো কুন্িমভাবে 
প্রস্তুত করার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা 
অনেক দূর এগয়ে গেছেন। হয়ত অদূর ভাবয্যতে একাঁদন কীন্রমভাবে একটি 
এককোষা প্রাণী প্রস্তুত করতে সক্ষম হবেন, পরে বহঃকোষাঁ প্রাণণও । 
বর্তমানে তাঁরা এীগয়ে এসেছেন এ ডি. এন. এ. পন্তি। প্রস্তুত করেছেন 
ডি. এন. এ. এবং উদ্ধার করেছেন ডি. এন. এ.-র বহ: প্রয়োজনীয় তথ্য । 

তাঁদের আবচ্কার থেকে প্রমাণিত হয়েছে ডি. এন এ.-গ্ালর গঠন ও কার্য 
প্রণালী একই । প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে সেই চারটে বেস বা ক্ষারক- আডেনিন, 
গুয়ৌোনন, সাইটোসিন ও থাইনিন। তবে একজন মানুষ কেন এত চালাক, 
অপরে বোকা £ একজনের কেন এত প্রাতিভা, আর একজন কেন জড়বাদ্ধসম্প্থ ? 
তার জন্য কি কোষগীলর অভ্যন্তরে অবাস্থত ডি. এন এ. দায়ী? 

তাই যাঁদ সত্য হয় তাহলে মানুষের দেহে আছে অগ্গাণত কোষ। সে 
কোষগুলি আবার উৎপন্ন হয়েছে একাটমান্র কোষ থেকে । আদ ফোষাটর 
সঙ্গেই তার আপন ভাগ্য জাঁড়ত। কপালের রেখা কিংবা হাতের রেখায় সে 
বৌশিষ্টয কি ধরা পড়বে না? এমানতে সুক্ষমভাবে দেখলে বোঝা যায়, প্রত্যেকটি 
মান্ষের আঙ্গুলের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকটি মানুষের স্বভাবচারঘেও আছে 
যথেষ্ট তারতম্য । সেকি এ ভি. এন. এর জন্য দায়ী নয়? হস্তরেখা তাই 
অবৈজ্ঞানক নয় । যান নিখুতভাবে ধরার প্রণালী বর্ণনা করে গেছেন তিনিও 
এক ধরনের বৈজ্ঞানক । 


